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এরা দিতি 


মুখবন্ধ। 


এই পুস্তকে নয়টা রচনা! আছে; গ্রথমটী ছাড়া আর 
নকলগুলিই ব্রেয়র্স্‌ সর্মন্‌ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ডাক্তার 
ব্রেক্র অতিবিখ্যাত পপ্তিত, এবং তাহার সর্মন্‌ গ্রন্থ অতীব 
উত্কৃষ্ট। আমি যখন এ গ্রন্থ একবার পাঠ করিলাম, আমার 
বোধ হইল, এন্ডাদৃশ গ্রন্থ লোকের অবলম্বন থাকিলে যথা- 
নিয়মে স্থে সংসারযাক্রা নির্বাহ হইতে পারে। বিশেষতঃ 
তরুণবয়সে, যখন সংসারে প্রথম প্রবেশ কর! যায়, সবিশেষ 
অর্ভিনিবেশপুর্বক উহা অধ্যয়ন করিলে জীবন অকলঙ্কিত 
অতিনীত হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা । পরে জমি তিন চাঁ়ি 
বার উক্ত পুস্তকথানি অধ্যরন করিলাম। ক্রতরেই প্র বিশ্বাস 
ঘ়তর হইল। 

অন্যের গুণ-গৌরব ও ধশ্বর্ধ্য দেখিলে গুণবান্‌ ও বশ্বর্যয- 
শালী হইতে সকলেরই অভিলাষ হর়। আঘি যখন ইংরেজি 
তাষার এঁ মহার্থ ভাবরত্ব-পুর্ণগ্রস্থথানি পাঠ করিলা মন 
এ সমস্ত রত্ব আমাদিগের নিজ ভাষায় (ব গ্রহ 
করিতে নিতান্ত বাঞ্চা হইল $ তদনুসাঁরে উক্ত ১. 
বিষয় মনোনীত করিয়। অনুবাদিত করিলাম বি 
সরমনে যেরূপ বর্ণিত আছে ইহাতে ঠিক সেই ভাবে সঙ্গি 
বেশিত হয় নাই, উহার অনেক স্থল পরিবর্তিত ও অনেক 
ভাব পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং স্থলবিশেষে অনেক নুতন 


ভাবেরও যোজনা কর গিয়াছে।, এক ভাষার ভাব ভাষা- 
রে অবিকলু সংগৃহীত করা অতি কঠিন, ত্বাহাতে আকার 
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এঁ পুস্তকের সহিত ইহার উদ্দেশ্যগতও অনেক বৈলক্ষণ্য 
আছে। শুদ্ধ খীষ্টধর্্ানূমোদিত উপদেশ দেওয়াই উহার 
উদ্দেশা, কিস্ত ইহাতে যতগুনি ভাব সংগ্রহ কর! হইয়াছে 
প্রায় যাবতীয় ধর্মের সহিত সঙ্গতি আছে । যাহা হউক, উক্ত 
সর্মন-পাঠে যতউপকার, ইহা হইতে যদ্দি তাহার ষোড়- 
শাংশও হয়, তাহা! হইলেও অভিলাষ সিদ্ধ হইবে । 

প্রথম রচনাটী কোন পুস্তক হইতে পরিগৃহীত হয় নাই; 
তবে স্মাইলের সেল্ল হেল্প হইতে অনেকগুলি ভাব সংগ্রহ 
করিয়া লইয়াছি, শরবং ইহাতে যতগুলি উদাহরণ প্রদর্শিত 
হইয়াছে, সমুদায়গুলিই এ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া! লওয়া 
গিয়াছে । অর্দম এই পুস্তকথানিতে শ্রম করিতে ক্রুটি করি 
নাই, এক্ষণে ইহা সাধারণের গৃহীত হইলে উহ! সফল হইবে। 

শ্রীহরিনাথ শন্ম ন্যায়রত্ব । 
স্কতকালেজ 

ফান্তন । 
সন ৯২৭০ সাল। 


'জুচি। 


একব্যক্তীয় ও জাতীয় আত্মাবলম্থন ও উন্নতি। 


উন্নত হইবার ইচ্ছা ম্বাভাবিক। উন্নতিলাভ তাঁবতের 

রুতিসাধ্য। উন্নতির উপায় । সৌরাজ্য প্রজাদিগের 
উন্নতি-বিষয়ে প্রধান অবলম্বন হুয় না। রাজ্যতন্ত্ 
গ্রজাতন্ত্রের অনুহারী। একৈক ব্যক্তির ন্বাধীনত।, 
অইয়াই জাতীয় স্বাধীনতা । ইংরেজ জাতির সর্বব- 
শ্রেণিস্ব লোকের স্বাবলম্বনাদি-গুণের ফল। উহার 
উদাহরণরূপে কতকগুলি মহাত্বার সংক্ষিপ্ত বৃত্বাস্ত। 
দরিদ্রাবস্থ। উন্নতপদ-লাভের প্রতিবন্ধক. নছেখ 
'এতদদেশীয় লোকের বর্তমান হীনাবস্থার কার। . 
ইচ্ছার ওঁকট্যে ছুংসাধ্য সাধন। ৭ প্রধান 
উপার ধর্মপরতা | ষ্ঠ ২০৩৯ 


যৌবনের ইতিকর্তব্য | 


সংসার-গ্রবেশকালে তরুণদিগের মনের ভাব। তখনকার 
ইতিকর্তব্য। ঈশ্বরে ভক্তি। গুরুজনের সম্মানবুদ্ধি। 
অমায়িকতা ও সত্ানিষ্ঠা। উৎকট সথখেচ্ছ। পরি- 
ত্যাগ। পরিশ্রম । ৮ শি এ পৃ ৪০ 


 প্রবীণের ইতিকর্তব্য |. 
যৌবন-চাঁপল্য পরিত্যাগ | প্রবীণাবস্থা সংসারের বরা. 
চত্বর। ধনতৃষ্1। অতীত ও ভবিষাতের প্রতি 
দুটি ৭ ২, নি পৃ ৬১৭ 
ংসাগ্রীতি বা গলি ॥ 


পশংসাপ্রীতির উপযোগিতা। কীঙ্ডি ধর্পের_ তুল্য 
কক্ষ। উক্ত বৃত্তির ওৎকট্যের দৌব।. ধর্ম ও প্রশংসা 
সূলক কার্যেরগ্রতের)] .. ++, 1 পু 27 
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বন্ধুতা | 

ুষ্টবন্ধুতাঁ। দেশহিতৈষী প্রধান লোকদিগের বন্ধুতা। 
অকৃত্রিম বন্ধুতা। স্নেহনিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা । "অমায়িক 
৪ বিনীত ব্যবহার। বন্ধুর নিন্দায় অনুমোদন । 

ৃ বিপদে আন্ৃকৃল্য। রা পৃ ৯৭১০৯ 

ল্ুনিয়ম । শৃঙ্খলা । 

গাংসারিক ব্যাপারের নিয়ম । সময়-বিভাগের নিয়ম। 
ধন-নিয়োগের নিয়ম । আমোদের নিয়ম । আসঙ্গ- 
বিষয়ক নিয়ম। ৪ নে পূ ১৯০-৮১৩২ 


অনুচিত সুখাসঙ্গ ও অমিতাচার | 
কন্ুচিত স্থখাসক্তের সন্ত্রম, স্বাস্থ্য ও সম্পত্তির ক্ষয়। ধর্ম 
নীতির ব্যতিক্রম! অনাচার ও কুব্যবহার । অক্ষ- 
দেবন অনলম্বন। মানসিক সম্তাপ। আত্মাবমানন]1 । 
ভাবিবিপদের আশঙ্কা । সমাদ্ের অবস্থার সহিত 
, সহচিভা ভাত অসঙ্গতি। ** পু ১৩২--১৫২ 


বার্ধক্য । 
বার্ধক্যের দোষ। নি জি বৃদ্ধদিগের 


ৃত্যুতে সাধারণের ভয় । মৃত্যুতে জ্ঞানীদ্দিগের মনের ভাব। 
মৃত্যুর উপযোগ্িত।। মৃত্যুর ন্বরূপনিরূপণ। যুক্তি- 
বলে মৃত্যুভয় দমন। মৃত্যুর শ্রেয়ক্করতা । দীর্ঘ- 
জীবনের ক্লেশ। মৃত্যুর গ্রাকালে যুক্তির ছুর্বলত1। 
তত্বজ্ঞান মৃত্যুর ভয় ও ক্লেশ নিবারণের উপায়। 

মৃত্যুতে তৰজ্ঞানীদিগের উৎসাহ। অন্যদীয় মৃত্যু। 
উদ্দাপীন, দরিদ্র, শিশু, যুবা, আত্মীয় ও শক্ত হা 
ঘটন! দর্শন ও তাহার অন্থচিত্তন টে বিশিষ্ট 
বিজ্ঞান-লাত.। 9 8? 48৪ প্‌ ৯3৩২০ ৪ 





একব্যক্তীয় ও জাতীয় আত্মিষন 
ও উন্নতি 


বড় হইবার ইচ্ছা সকলেরই আছে । দরিদ্র অবধি রাজ! 
পর্যন্ত সকল শ্রেণীতেই, প্ঁ ইচ্ছা, আবাল বৃদ্ধ নিত! 
নকলেরই হৃদরে, বলবতী থাকে 7 এবং তাহাদিগের প্রান 
প্রত্যেক কার্যেই উহার প্রতিভ। প্রকাশিত হয়। প্রথমতঃ 
যে পরিবারে বান করা যায় হাহাদিগের সর্বাপেক্ষ বড় হইতে 
ইচ্ছা হয়; উহা সম্পূর্ণ হইলে প্রতিবেশীদিগের অপেক্ষা, 
পরে গ্রামস্থ ব্যক্তিবর্গ অপেক্ষা, অনস্তর দেশস্থ সমস্ত লোক 
অপেক্ষা, পরিশেষে পৃথিবী শুদ্ধ সকল মনুষ্য অপেক্ষা, 
প্রধান হইবার বাসন! হয়। আবার আত্মীয়তা-সন্বন্ধের 
নৈকট্য লয়! ত্রমে অপর যাবতীর ব্যক্তির উন্নতি-সমা- 
ধানেও ইচ্ছ! হয় । প্রথমতঃ নিজ পরিবারদিগকে অনা পরি- 
বার অপেক্ষা, নিজ গ্রাম অপর গ্রাম অপেক্ষা, ও নিজ দেশ 
ইতর দেশ অপেক্ষা এবং নিজ জাতিটাকে আর সমস্ত জাতি 
অপেক্ষ। উন্নত করিবার ব্মসন। হয়। মন্তুষ্যের .এবংবিধ 
ক্রমশঃ আশাবৃদ্ধি ্বভাব-সিদ্ধই সন্দেহ নাই।- অগণদীশ্বরের 
এরূপ করিবার তাৎপর্ধ্য ইহাই বোধ হয় যে, সকলেই তথা- 
'বিধ অপেক্ষাকৃত উন্নত হইবার ও করিবার চেষ্ট1! করিলে, 


২ রচনাবলি। 


মনুষ্য-জাতির ক্রমেই অধিকতর উন্নতি হইতে থাকিবে। 
 ইচ্ছাটাকে পরমেশ্বর এমভ স্ন্দররূপে নিয়মিত করিয়া, 
ছেন যে, উহা! কোন মতেই পরিতৃপ্ত হইবার নহে । কোন 
কোন মহাভাগ্যধর পুরুষ কোন কোন অংশে পুথিবীস্থ 
সর্বাপেক্ষা সমুন্রতি লাভ করিতে পারেন; কিন্তু তিনি 
সর্বাংশে সর্বদেশীর সর্বঙগাতীয় লোক অপেক্ষা আপনাকে 
প্রধান বলিয়া গর্ধ করিতে পারেন না। এবং আপনার 
পরিবার, গ্রাম, দেশ, ও জাতির সব্বাংশে অপেক্ষাকৃত উন্নতি" 
সাধনও হইয়া উঠে ন1। হ্ৃতরাং প্রাধান্যলাভের নিমিত্ত 
তাহাকে যাবজ্জীবন সচেষ্ট থাকিতে হয়। 

জগদীশ্বর যেষন সকলকেই বড় হইবার বাসন! দিয়াছেন, 
তেমনি ত্যহার শক্তিও সকলকেই প্রদান করিয়াছেন। বড় 
হইবার যত উপায় আছে সমুদ্ায়গুলি সকলেরই কৃতিসাধ্য 
করিয়া রাখিস্বাছেন। একাগ্র যত্রপর হইয়া আত্মাকে নি- 
স্বোজিত করিলে উহ! সকলেরই আয়ভ্ত হইতে পারে । 

উন্নতির উপায় অন্বেষণ করিতে গেলে, সমুন্ত পদবী" 
গত মহামহিমেরা যে সোপান দিয়া উঠিয়াছেন তাহারই 
অনুসন্ধান করিতে হয়। বন্ুসঞ্য মহাত্মগণ যে পথে মহোচ্চ 
পদ .লাভ করিয়াছেন সেই পথ ধরিয়া গেলে সকনেরই 
তথাবিধ লাভভাবের নিশ্চয় সম্তাবন1 রহিয়াছে । 

আত্মাবলম্বন উন্নতিলাভের অদ্বিতীয় উপায়। সংদারে 
ষত ব্যক্ি সমুন্নত হইক্াছেন সকলেই আত্মাকলম্বী, আত্মাকে 
অবলম্বন করিয়া সকঞ্েই মহতী পদবী আরোহণ করিয়া 
ছেন। এই গুণ থাকিবে, ইহার সহচর পরিশ্রম অধ্যবসাস্ 
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শ্রুতিজঞাপরতা৷ কার্ধ্যাঁসপ্তি প্রভৃতি অনেকগুলি প্রধান গুণ 
মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া আসে। আপনাকে অবলম্বন 
না করিয়া! পরগ্রভ্যাশী হইয়। চলিলে, এ সকল গুণের 
শ্রায়ই অভাৰ থাকে, সুতরাং কোন কালেই প্ররুতরূপ 
উন্নতি লাত করিতে পারা যাদব ন7া। “যে ব্যক্তি আপনার 
হায় আপনিই হয়, জগদীশ্বর তাঁহার সহায় হইস্প] থাকেন।” 
এই পুয়াতন দিষ্ধান্তের ভূরি ভূরি প্রমাণ পৃথিবীর সর্বস্থানেই,. 
দেখিতে পাওয়া ষায়। পরমেশ্বর মন্ুষাকে যেরূপ বুদ্ধিবৃত্তি 
ও চিস্তাশক্তি দিয়াছেন' তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, উহার 
পরিণতি হইতে আরস্ত হইলে লোকে আপনার উপর যত 
নির্ভর দিনা ও আপনাকে ধত অবলম্বন করিয়া! সংসার-পঞ্থে 
বিচরণ করিবে ভাহার ততই মঙ্গলোম্নতি হইবে । যথন্‌ | 
তিনি সামান্য জন্ত-পতু-পক্ষ্যাদদিকে স্বাধীন হইয়া চলিবার্‌ 
শক দিয়াছেন, নে স্থলে প্রধান প্রাণী মনুষ্যকে স্বাধীনতা- 
স্থথে বঞ্চিত রাখিবেন "ইহা কখনই সম্ভবিতে পারে না । 
তিনি যে, মহ্ুষ্ুকে সমাজবদ্ধ করিবার নিমিত্ত ইতরসাপেক্ষ 
করিয়াছেন, সেই সাপেক্ষতাকে প্রকৃত পরাধীনত1 বলা যার 
না। এক ব্যক্তি স্বকীয় শ্রমদ্থারা সসাজের উপকার সাধন 
করিয়া যে তাহার নিকট প্রত্যুপক্কত হয় তাহাুত, বিশুদ্ধ 
স্বাধীনতার হানি হয় না। আত্মার যথেছ চা 
বুদ্ধির ষথেচ্ছ পরিচালন ও ষথেচ্ছ বিষয় পর্জিচিত 
মাত্রেই সম্পূর্ণ স্বাধীন। অতএব স্থাধীনতাবে আগখাটুক্, 
করিয়া চলিবার শক্তি ঘে সকলেরই আছে তদ্বিঘরে সয় 
নাই। 
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আত্মনির্ভরশক্তি সমুম্নতিলাভের প্রধানতম উপায়। উহার 
ফল যেরূপ সর্বাঙ্গন্থন্দর ও সর্ধাঙ্গপুক্কল হর, অন্যক্কত সাহা- 
য্যের ফল কখনই সেরূপ হয় না। আত্মীবলম্বন মন্ুষুকৈ 
যেপ্রকার উৎদাহী ও সাহসী করিরা তুলে, অন্যাব- 
'লম্বন সেইরূপ নিরুত্পাহ ও সেইপ্রকার সাহসহীন করিয়। 
ফেলে। অন্যের নিকট হইতে যে পরিমাণে দাহায্য লওয়? 
হয়, আত্মপুরুষকার সেই পরিমাণেই হীয়মান হইরা যায়। 
বাহার! সর্বদ1 অপর প্রদর্শিত পথে গতাগতি করে, ও সর্ব- 
দাই 'অপরপরিচালিত হইর1 চলে, তাহার কখনই স্বয়ং হইতে 
পারে না। তাহাদিগকে আজীবন একপ্রকার নিরবলম্ব 
ভইয়াই থাকিতে হয়। যেঅন্তঃকরণ আত্মাবলম্বনোৎ্সাহে 
প্রভাবিত ন! হয়, তাহাতে পবিত্র স্বাধীনতা-বুদ্ধির উদয় হইতে 
পারে না। তথাবিধ হীনচেত। পর-প্রত্যাশী চিরপরতন্ত- 
দিগকে চিরকাল নিস্তেজ নীচাশয় ও অকর্ম্ণ্য হইয়াই 
থাকিতে হয়। 

এমন কি, সৌরাজ্যও আমাদিগের তাদৃশ অবলম্বনস্থান 
নহে। উহা হইতে আমরা ততদূর সৌভাগ্যশালী হই- 
বার আশা করিতে পারি না। তবে এইপর্যযন্ত উপকার যে, 
আমর! উহার প্রভাবে অনন্যপরতন্ত্র হইয়া) আত্মাকে যথা- 
পথে অরে সমুন্নত,.করিতে যত্বশীল হইতে পারি । কিন্ত প্রায় 
কালেই. একটা কথা প্রচলিত আছে যে, সৌরাজ্যই 
মহুষ্যের গ্রধান অবলম্বন; রাজা ধার্মিক ও রাজ্যের নিয়ম- 
গুলি সুন্দর হইলে €লাকের সুখ-সম্পদ্‌ আপনাহইতেই. 
বন্ধিত হয়। এই সার্বকালিক বাক্যটা সর্বাংশে সুদঙ্গজ, 
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বলিয়া বোধ হয় না! । রাজা ও মন্ত্রিগণ সভ্ভাবসম্পন্ন হওয়! 
গ্রজাদ্দিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয় বটে, কিন্তু'উহা! তাহা- 
দিগের সমুদয় মৃক্গলের একমাত্র বা প্রধান কারণও হইতে 
পারে না। €রোজকীয় নিয়ম বতই পক্ষপাতশূন্ত হউক, এবং 
গুণবত্তান্ুনারে প্রধান-পদ্ প্রদান কর! উহার যতই উদ্দেশ, 
থাকুক, কাধ্যকালে শ্ঙক্রূপ সুবিচার হওয়া বড় সহজ নহে। 
আর, হইলেও বহুকাল্সান্তে গুণের বা অনাধারণ আমের পুর- 
স্কারশ্বরূপ দুই এক ব্যক্তির প্রধানপদ-লাভে কি রাজ্যান্তগত 
যাবতীস্ন ব্যক্তির যথোচিত উৎসাহিত ও কনম্মকুশল হইবার 
সম্ভাবনা আছে বিশেষতঃ প্রতিদিন প্রত্যক্ষ দেখা যাই- 
তেছে, রাজকীয় নিরম সকল নিষেধাজ্মক ঝ। বাধক, কিন্তু 
_বিধিপ্রযোজক বা কার্য্যপ্রবর্তক হয় না। ইহাতে নিষিদ্ধ- 
ক্ষারধ্য করিতে যেমম নিবারণ করে, বিহিত-কাধ্য করিতে তত 
উত্সাহ দের না। লোকের ধন প্রাণ মান ও স্বাধীনতা রক্ষা 
করাই উহার কেবল উদ্দেশ্য। অলস ও নিরুৎ্দাহকে শ্রমী 
ও উত্নাহী করা, অমিতাচারীকে মিতাচারী করা ও পান- 
মত্তকে গ্রর্ৃতিস্থ করা, রান্। ও রাজকীয় নিয়মের সাধ্য নহে । 
এগুলি শুদ্ধ লোকের স্বকীয় পুরুষকার হইতেই হুসাধিত 
হইয়া থাকে। যদ্ধি সকলেই পরনুখপ্রতীক্ষা-পরাত্ধুখ হইর! 
ইচ্ছাপুর্ববক পরিএম- করে, ও গকলেই স্বস্বঘরিব্র-পারি- 
শোধনে সযত্ব হয়, তাহ! হইলে রাব্য গুদ্ধ সকলেই: স্বাধীন, 
বলেই পরিশ্রমী ও সকলেই সঙ্চরিত্র হয়। পরিবার বল, 
আছ বল, দেশ বল, আর জাতিই বল, সমষ্টিগত উন্নতি সাধন 
কিযিতে হইলে ব্যষ্রগভ উন্নতি-বিধানের চেষ্টা না করিলে 
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হয়না । কোন একটী বৃক্ষবাটিকার পারিপাটা করিতে গেলে 
প্রত্যেক বৃক্ষেরই পাটা কর! কর্তবা। ব্যন্টিগত উৎকর্ষাপকর্ষ 
লইয়াই সমষ্টিগত উৎকর্ষাপকর্ষের গণনা হর থাকে। 

কোন একটী জাতিকে স্বাধীন ও সমুন্নত করিতে হুইলে 
তজ্জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীনতাত্রিয়, মী, উতৎ্সাহ- 
শালী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । যে- 
গুলিকে আমর! জাতীয় বা সমাজসন্বন্ধীয় দোষ বলিয়! নিন্দা 
করি, সেগুলি বস্ততঃ আমাদিগেরই দোষ। আমরা প্রত্যেকে 
স্বশ্বদোষ সংশোধন করিলে উহ! এই দণ্ডেই সমাজ হইতে 
একবারে বিদূরিত হইর1 যায়। কোন কেসি মহোদয় বিশেষ 
বিশেষ দণনীতির আশ্রপ্প লইয়া সমাজের বিশেষ বিশেষ দোষ 
নিরাকরণের, চেষ্টা পান; কিন্তু তাহাদ্দিগের সেই' চেষ্টায় » 
প্রকৃত কলোদয় হয় না| সেই সমস্ত দোষ মৃত্ত্ন্তর পরিগ্রহ 
করিয়! নবীনভাবে খবতীর্ণ হয় এবং সমধিক বিক্রম প্রকাশ- 
পুর্ববক পুনর্ধার দেশের সর্বনাশ করিতে আরম্ভ করে। 
অতএব এবংবিধ-দোম-সংশোধনে প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টা না 
থাকিলে, রাজ বা রাজকীয় নিয়ম কিছুই করিয়া! উঠিতে 
পারে না। যদি এটৈক ব্যক্তিকে আত্মাবলম্বনপুর্র্বক পরি- 
শ্রমী ও সচ্চরিত্র করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই তাহার 
সমষ্টি বা সেই জাতিটাকে সমুন্নত কর! বায়, এবং তাহা! হই- 
লেই প্রকৃত দেশানুরাগিতার কার্য করা হয়। 

ইহা স্থির দিদ্ধান্ত আছে যে, রাজ্যতন্ত্ সর্কতোতাবে 
প্রকতিপুগ্রেরই অন্ুছারী হইয়া থাকে। প্রজাগণ নিকষ ৮ 
ভুইলে উত্ধই রাজ্যতদ্রও কুমে নিকৃষ্টভাবাপন ,হয়, প্রজাগধ , 


রে 
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উত্রুষ্ট হইলে নিকৃষ্ট রাজ্যতন্ত্রও কালক্রমে উৎকুষ্ট হইয়া উঠে। 
যেমন জল সর্বদাই সম-চত্বরে অবস্থান করে, তেমনি রাজা 
তন্ত্র প্রজাদিগের তুল্য-চত্বর না হইয়া থাকিতে পারে না। 
প্রজ্জাগণ রাঙ্যতন্ত্রকে অবশ্যই আপনার মত করিয়া লয়। 
দুষ্ট অসদাশয় প্রজ্জার শাসন তাদৃশ নৃশংন রাজকীয় নিয়ম- 
হ্বারাই হইয়া থাকে । আর রাজা যতই যথেচ্ছাচারী হউন, 
প্রকৃতিবর্গ সাধু ও স্দাশয় হইলে রাজাকে, আঙু হউক 
কাল হউক, "অবশ্যই সাধু হইতে এবং অবশ্যই প্রজাদিগের 
স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চলিতে হয় । যাহাদিগের আস্তরিক 
সাধীন-ভাব ও আত্মাধলম্বনসামর্থা নাই, যাহার সর্ধতোভাবে 
পরপ্রত্যাশী, রাজ্যতস্ত্রে তাহাদিগের স্বাধীনতা থাক আর 
না থাকা উভয়ই তুল্য । যথেচ্ছাচারী রাজার দানুত্ব অসীম 
অনর্থের হেতু সত্য, ক্িস্ত উহা! আস্তরিক কৃপ্রবৃত্তিবমৃহের 
দাসত্বের নায় ভয়ঙ্কর নহে।€প্রায় সর্ধকালেই দেখিতে 
পাওয়া যায় কোন কোন দেশহিতৈষী পুরুষ একজন হৃর্দাস্ত 
নৃপতিকে নিপাতিত করিল দেশের স্বাধীনতা রক্ষা! ও পরম 
মঙ্গল হইল বলিয়া! নিশ্চিন্ত ও মহা-আননদিত হন, কিন্ত 
ইহা বিবেচনা করেন না ষে, অপেক্ষাকৃত. বলবান্‌ রিপুগণ. 
দেশীয় অসংখ্য লোকের আত্মার উপর কতদূর অত্যাচার 
করিতেছে ও তাহাদিগকে কেমন ভয়ানক দানত্বনিগড়ে 
নিবন্ধ করিয়া! রাখিয়াছে।, ফলতঃ তাদৃশ বাঁফিদিগের, রাজা 
ও রাদ্যের নিয়ম সকল যতই পরিবর্তিত হউক, বখার্থ দাসত্ব- 
ইঃখধ-ধিমোচন ও ্বাধীনতা-নুখাইবদ্ধন কোনরূপেই হইতে 
পানা ইংরেজ জাতির অনুর শ্বাধীনতা হইয়াছে 
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উহ1- তাহাদ্দিগের একৈকব্যক্তিগত ন্বাধীনতারই . সঙ্কলন- 
মাত্র। স্বয়ং-বুদ্ধি তাহাদিগের এরূপ ন্বাভাবিকী ও আত্মা- 
বলগ্কন-শক্তি এত প্রবল যে, দেশ-কালার্ি বাস ভাবের 
পরিবর্ত-নিষদ্ধন তাহার কিছুমান অন্তথান্ভাব হয়.না। 
সাহারা যে দেশেই যান্‌ ও যতই অপরিচিত ব্যক্কিব্যহমধ্যে 
বিচরণ করুন, সর্বত্রই তুল্য প্রস্তত ও সমান নপ্রতিভ। 
ভাকাদিগের স্বাধীনত। শুদ্ধ রসনাপ্রণরিনী হইয়া অস্তমিত 
হুর না, উহ! তাহাদ্িগের আন্তরিক ভাব সমুদায়কে সর্ব্বদ। 
বিদ্যোভিত রাখিয়া, প্রত্যেক কার্যকেই ভাম্বৎ করিয়া 
তুলে ।. স্বাবলদ্বন-দাহস ও স্বাধীনভাব এটকক ব্যক্তির এরূপ 
বলনান্‌ না থাকিলে, কোন জাতি কখনই এপ্রকার স্বাধীন 
ক সমু্ূত হইর! উঠিতে পারে না। 

“ স্ঁহাদিগের স্বাবলম্বন-সাহসের লেশমাত্রও নাই, ঘ্বণিত 
পারতন্তরাবুদ্ধি ধাহঃংবিগের . আস্তরাত্মারক্ষে নীচ ও তেজংশুস্ত 
ক্রিয়া ব্াথিয়াছে, তাহাদিপের জাতিস্ুকিরূপে স্বাধীন ও 
বনু্পত হইয়। উঠিবে। তীাছারা জ্ঞানালোকে আপনা দিউ্র 
কর্য্য কর্মগুলি- বুঝিলেও বুঝিতে পারেন». ও". বিদ্যারউল 
তন্ন বাশ্ুপটু তাও প্রকাশ করিতে পারেন, কিছ্তু-কার্ধেঃর 
বেলার-ক্াহারিগকে পরমুখ প্রতীক্ষা করিয়। ' থাকিনিভ. হয়, 
হারান ক্রমেই অগ্রসর হইতে. পারেন না) স্থার্থ 
পরভাদি,নচপ্রদুত্তিপরভন্্রতা - যে তাহাদিগের . মস্তরকের 
উপর. পদ্ঃবাত রুরিতে খেকে, কিউই ইষ্াষ্ঠান. করি 
দেয় মা. .এবংবিধ হোড়িকারকি সমাজতন্ত্র কি. রে 


& স্বাধীনতা দন্দিিনি'না১. এরং কখনই “উতর 
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হয় না। ইংরেজদিগের যাহ! কর্তব্য বলিয়া.নিশ্চয় বোধ 
হয়, ভালই হউক মন্দই হউক, নিক ও অনন্কৃচিতহদয়ে 
তাহার! তাহার অনুষ্ঠান করিতে অগ্রসর হন; এইনিমিত্ত 
উহাদিগের সমাজতন্ত্র ও রাজতন্ত্র ছইটাই এমত উৎকষ্টভাবে 
ব্যবস্থাপিত হইরাছে যে, তাহাতে সাধবী স্বাধীনতার ব্যাঘাত 
হয় লা, এবং জ্ল্মবেত স্বাবলম্বনবলে ক্রমশই সমুন্নতি হইঙ্কা 
থাকে । 

ইংরেজ-জাতির বর্তমান নাধিপত্য 'কৌছা্ুঃ কতিপয় বীর-. 
পুরুষমাত্রের ক্ষমতা হইতে প্রতিঠিভ-টীগিলাই, উহাতে 
সাধারণের সম্পূর্ণ সহায়ত? আছে সৈন্যগ-..নিরুগসাহ ও 
ভীরুম্বভাব হইলে কি কেবল সেনানী হইতে এত. দুর 
সম্তবিতে পারে £ স্বাধীনতাপ্রীতি ইংরেজ পুরুষদিগের সাধা- 
রণ্যে উৎ্কট থাকাতেই জাতীয় স্ষাতস্যতরক্ষা-রিষয়ে সাখা- 
রণেরই প্রাণপণ রহিয়াছে । আর ইংকেজস্জাতির বর্তমান 
সভ্যতা দেখিলে স্পষ্টই বোঁধ হয় যে, উহ! সাধারণের .প্রধান 
গ্রধান গুণে দিন দিন. উপচীয়মান--হইতেছে। 'উহাদিগের 
মধ্যে কত অপরিচিতনামা অজ্ঞাত বাকি হরির. উন্নতি 
বিষয়ে প্রচুর'সাছাধ্য করিতেছেন: ছর্ভাগযক্রঃম 'তাহাদিখের 
নাম লিপিবদ্ধ কয় না এই মাক্রবিশেব। ন্ধে/'কর১..ধোকার! 
উৎসাহ, সাহস, সত্যপরতা, দৃঢ়গ্রতিজড1 ও; আস্ারা রণ 
পরিশ্রম বিষয়ে প্রতিবেশবাদিদিগের', দুটা, আর্মি, 
ঠাহাদিগের, হইতে, কি” অদ্ভু উপকার দর্সিকেছন:।-. ভাছ- 
ছিখের ...সতখ্বভাৰ ও. দেই সমন্,-প্রধান: আল রাজা 
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গুণাহবিত ও সমুক্রত করিতেছে । বিখ্যাতনামা মহাঁমহিম 
লিগের জীধনচরিত-পাঠে ষেপ্রক্কার উপকার হয়, ইহাতে 
লোকের যেমন উতপাহ বাড়ে, আশয় যেমন উচ্চ হয় ও 
মহদ্িষয়িণী চিন্তার যেমন প্রবৃত্তি জন্মে, দৃষ্টান্ত-দর্শনের 
উপকার তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। এক ব্যক্তিকে 
কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিলে, তদনু্ীরণে লোকের 
যের্ঘন প্রবৃত্তি জদ্মে, শত শত প্রধান পুরুষের জীবনচরিত, 
পাঠেও সেক্ধপ হয় মা। অদ্বিতীয় পণ্ডিত লর্ভবেকন কহিয়া- 
ছেন “অধ্যয়ন মঙ্চখ্যকে কার্যয-শিক্ষা দিতে পারে না, কার্ধ্য- 
প্রবর্তন ওুদ্ধ সৃষটান্তপর্ধ্যবেক্ষণ 'হইতেই জন্মিয়! থাকে। দৃষ্টাস্ত- 
বিলোকনে ঘে কেৰল কার্ধ্যই করায়" এমত নহে, উহাতে 
ধুদ্ধিশক্তি ও ধর্প-প্রবৃত্তি উভয়ই কর্ধিত ও উর্ধরীকৃত হয় 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা উপক্রমণিকা মাত্র, প্রত শিক্ষা কার্ধাদ্বারেই 
হর” আমাদের বাস-গেছে, রদ্ধনালয়ে, পথে, হাটে, মাঠে 
গ কর্মালয়ে, ভাল মন উভভয়বিধ শিক্ষাই হইয়া থাকে, 
রং ও শিক্ষাবলেই লোক গুণান্বিত -বা দোষাশ্রিত হয়। 
ইংর্লও দেশে স্বাবলম্বন, সাহস) উৎসাহ, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, 
ট্গ্রতিজাদি গণগ্রাছের শিক্ষা সর্ব অসাধারণ-রূপ হইয়া 
থাকে, এইঞজন্যই ইংরেজ-দাতির স্বাধীনতা ও সভ্যতা এত 
দ্র হইয়া উঠিয়াছে। 

- ইংরেজ-জাতিগ ইতিহাসে স্পর্টিই ন্নেখিতে পাওয়া যায়, 
'্মতি নীচ শ্রেপী অধধি অত্যু্ঠ শ্রেণী পর্য্স্ত সকল দল হুই- 
দিংগর দধ্যে কত নীদহংণীয় সন্তান আপ্দাধল্সবন-বলে অধকন' 
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গান হইতে ুহূর্লত মহোচ্চ পদথী অধিরোহণ করিস 
স্বজাতির উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাহার সঙ্ঘা কনা 
ছুংসাধ্য। সাহিত্যশাস্ত্র, বিজ্ঞানশান্ত্র, ধর্্বশান্ত্র, শিল্প গ্রৃতৃত্তি 
বিদ্যার প্রত্যেক শাখাতেই তাহাদিগের নাম-কীর্তন রঙি- 
পাছে। কেহ কৃষিক্ষেত্র হইতে, কেহ পর্ব্তপার্থ হইতে, 
বেহ সামানা পণ্যালয় হইতে, কেহ ভৃগর্ড হইতে, কেহ 
কর্্মকারের ভন্্রাস্থবন হইতে, কেহ বা চর্ঘ্বকার-কুষ্টার হইতেঃ 
শুদ্ধ আত্মাবলম্বন, পরিশ্রম ও অধ্যবসাযক়াদি গুণে বিদা- 
বুদ্ধির উৎকর্ষ দম্পাদন করিয়া মহোচ্চ পদ্দবীতে পদার্পণ 
করেন। এস্থলে ত্বাহাদিগের কতকগুলির ঘামোল্লেখ করা 
যাইতেছে। 

বিশ্ববিখ্যাত বিদ্বান্‌ সেকসপিাযের জন্মবৃত্ব কেহই নিশ্চয় 
বলিতে পারেন না; কিন্ত তিনি যে অতি দরিজ্র-সন্জান 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পিতা পঞ্খপাধন ও শোনিকঃ 
বৃত্তি হবার জীবিক1 নির্বাহ করিতেন। সেব্সপিন্নার শৈশবা- 
বস্থাস্ক গশয আচড়ান্ন কর্ম করেন; পরে এক, স্থানে সাযামা 
মনীক্দীবীর পদে নিষুত্ হন। উক্ত মহাত্বার শ্রস্থগাঞে 
এমত বোধ হয়, জগদীশ্বর মালবীয়, সমস্ত গখ একাধারে 
দেখিবার নিমিভই যেন সেক্াশিকারের শরীর নির্দাগ করেন'। 
সামুদ্রিক পোতবৃত্বাস্ত'লেখকেন্তা বলেন যে, €সন্কশিষারর 
অবশ্যই পোতবাহনের কার্য্য করিত 'আন্যগচ ভিন তৎ" 
মং, ভবন। এড বিশুদ্ধ লিখিতে গারিহতেনঅ ।, খর 
পরাঙ্গক মিসির. বলেন, 'দেয়পিয়ার ছরিস : বধশ্দালয়া- 
ক্ষের লেখক ছিলেন। - ,ফাগনিহ্যাতিফরা:বক্ষের মে, জিমি 
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এেকজন অশ্ববিক্রেতা ছিলেন। কিন্ত বস্ততঃ তিনি নাট্য* 
ব্যবসারী ছিলেন এবং নান। অবস্থায় নান! কার্য করিয়। 
নিরন্তর এঁশিক ও মানুষিক কাধ্য পধ্যবক্ষেণদ্ধারা বিজ্ঞান" 
ভাণ্ডার 'অনির্বচনীয়রূপে পরিপূর্ণ করেন। 

,. বর্থমান অদ্ভুত হতাকলের সৃষ্টিকর্তা সর রিচার্ড আর্ক- 
রাইট ও লর্ড টেন্টর্ডন্‌ ক্ষৌরকার-গেহে 'জন্ব গ্রহণ করেন । 
দৈনন্দিন . শ্রমোপজীবীর গেছে ইঞ্জিনিয়ার ব্রিঙডিলি, প্রধান 
পোতনাধিক কুক্‌, ও কৰি বরন্সের জন্ম হয়। বেন্‌ জন্নন্‌ 
রাজমিস্ত্রির সন্তান ছিলেন । তিনি অঙ্গ-রক্ষিণীতে একখানি 
পুস্তক. ও হস্তে কর্ণিক লইয়! লিনকনের পাথেয়-গৃহ 'নির্মমাণ 
কুরিতেন। বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার এডওয়ার্ড ও টেলফোর্ড, 
ভূতত্ববেত্ব! হফ্‌ মিলর্‌ ও বিখ্যাত তাস্কর আলান্‌ কনিংহ্থাম, 
ইহারাও এবংশোৎপন্ন। গণিতবিব্যাবিশারদ সিম্সন্, ভাস্কর 
বেকৃন, আডাম্‌ ওয়াকার, জন্‌ ফস্টর, পক্ষিবিদ্যাবিখ্যাত 
উইল্সন্, দ্েশত্রমণকারী বিখ্যাত মিসনরী ভাক্তার লিভিং" 
স্টোন, ও ভ্ৃকবি টানাহিল, এই সমস্ত মহাযশ! তত্তবায়- 
গেঞ্ছে জন্মপরিগ্রহ করেন।  সামুদ্রিকসৈন্যাধ্যক্ষ-প্রধান 
মর ক্লাউড্স্লি সতল্‌, বৈছ্যতবিদ্যাবিশারদ ই্রর্জিয়ন, প্রধান 
রচনাকর্ত। -স্যামুএল ভিউ, ব্রেমাসিক সমাচারপত্রের লেখক 
গিফোর্ড, কবি: ব্লমফীন্ড এবং মিসনরি উইলিতম কেরি ও 
মরিসন্, এই সমস্ত বিখ্যাত-নাম! মহাত্মগণ চর্দমকারের 
ভৰনে অন্মগ্রহণ করেন। অল্পকাল হইল টমাস্‌ এডওয়ার্ড 
বামে: এক ব্যক্তি অসাধারণ পদার্থবিদ্যাভিজ্ঞ, এক-ছুভার 
দোকান হইতে অভ্যুদিত হাইয়াছেন। 
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বিখ্যাত চিপ্রকর জ্যাক্সন নমস্ত শৈশব ও যৌবনেরও 
কিয়দংশ ৃচিজীবীর দোকানে কর্্ করিয়াছিলেন। মহা- 
সাহনী সামুদ্রিক নাবিক আড্মিরাল হব্সনও এশ্রেণীভুক্ত । 
ইনি ওয়াইট দ্বীপে এক দিন বন্‌ চর্চের নিকটে এক দর- 
দির দোকানে কার্ধ্য- শিক্ষা করিতেছিলেন, গুনিলেন এক- 
থানি যুদ্ধের জাহাজ খুলিরা যাইতেছে; শ্রবণমাত্র কৌতু- 
হলাক্রান্ত হইয়া 'সহচরবর্গের সহিত এর ব্যাপার দর্শনার্থ 
তীরে উপনীত হইলেন। এবং উহা! দেখিবামাত্র পোত- 
বাহিক-কার্য্যে নিযুক্ত হইবার অত্যন্ত অভিলাষ জন্সিল। 
তিনি তৎক্ষণাৎ তীরস্থিত. একখানি নৌকার চড়িয়! পোতে 
গ্রিয়। উপস্থিত হইলেন। পোতাধ্যক্ষও তাহাকে স্বেচ্ছা- 
নিযুক্ত ব্যক্তিদ্িগের মধ্যে পরিগণিত করিয়া, লইলেন। 
কিরদর্ষ পরে, এ দরজির সন্তান মহানন্থান প্রাপ্ত হইয়া, পর. 
সমারোহে নিজ দেশে প্রত্যাগমন করেন । 

কার্ভিন্যাল, উল্সি, গ্রন্থকার ডি ফো, এবং কবি আই্ি- 
ন্নাইড ও কর্ক হোয়াইট, ইরা সকলেই মাংসবিক্রেতার . 
সম্তান। গ্রন্থকার বনিয়ান কাসারি ছিলেন; এবং প্রসিদ্ধ 
শিক্ষক জোজেফ্‌ ল্যাঙ্কাষ্র ঝুড়িবোনা ব্যবসান্ব করিতেন । 
বাম্পীয় যন্ত্রের আবফি রা-ব্যাপারে যাহাদিগের “দাম কীতিত 
আছে, তন্মধ্যে মহাত্মা নিউকোমন কর্মকা ছিলেন, ক্যাট 
গণিত-সংক্রান্ত যন্ত্র নির্মাথ করিতেন, এবং ক্েফেক্কাদ্‌ ক 
অগ্নি গ্রজাপনে নিষুক্ত থাকিতৈন। ধর্দোপরৈষ্টা হস্টিংডন 
পরথদান্স্থায় করলার কাড়ি, দিতেন। দাতার কোঠের 
ইটের) -লগমদাড), বিউইক করলার খদিতে কন করিতেন 
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প্রদিদ্ধ গ্রন্থকর্তা ডড্স্লি পদাতিক, এবং হলক্রফ্ট থোঁড়ারি 
সইস্‌ ছিলেন। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্যাবিৎ হেল যুদ্ধসম্পকীঁয় 
বাদ্যকরের দলভুক্ত ছিলেন। সর্হমফি ডেত্ির পদের 
উত্তরাধিকারী বিজ্ঞানশান্ত্াধ্যাপক মাইকেল ফ্যারাডে 
: সামান্য কর্মকার্র সন্তান ছিলেন, তিনি ২২ বৎসর বয়ন 
পধ্যন্ত দগ্তরির কর্মে নিযুক্ত ছিলেন ।, তিনি বৈদ্যুত-বিদযা" 
বিষন্িণী প্রথম পরীক্ষা, একটা পুরাতন বোতল ছারা, করিয়! 
দেখেন । ফ্যারাড়ের বৃত্থাস্তটী অত্যন্ত চমতকার। সর হম্ফি 
ডেভির একটা বক্তৃতা শুনিয়া রখায়নবিদ্যা শিখিতে তাহার 
যন প্রথম উৎসাহিত হয়। তিনি এক দিন আপনার পণ্য" 
লহ বিয়া! একখানি বান্ধিরার পুস্তকে বৈদ্যুতর্বিষরক প্রস্তাব 
দেখিয়া! একান্তমনে তাহা অধায়ন করিতেছিলেন, এমত, 
যময়ে একজন ভদ্রলোক কর্ক্রয়ে তথায় উপস্থিত হইয়) 
তাহাকে তথাবিধ বিদ্যান্ুরাগী দেখিয়! রাজকীয় বিদ্যালয়ে 
স্‌ হম্য্বির বক্ত.ত! খনিতে যাইতে অনুমতি দেন) তিনিও 
তথায় চারিটা বক্তৃতা শ্রবণ করেন এবং উহার সংক্ষিপ্ত সার 
টুকিয়া লইয়া! সর্‌ হম্ফিকে দেখান। তিনি উহা! বিশুদ্ধরপে' 
লিখিত হইয়াছে দেখিয়া ও তাহার বীচ ব্যবসায় শুনিয়া 
অত্যন্ত বিশ্ময়ীপন্ন 'কুইলেন; ও সময় ফ্যারাভে তাহার নিকট 
রসায়ন-বিদ্যাধ্যয়নের অভিবাষ প্রকাশ করিলেন। সরু 
হম্ফি প্রথমতঃ তাহাকে বিরত করিতে চেষ্ট! পাইয়াছিলেন, 
খরে আগ্রহাতিশয় দেখির! নিবৃত্ত করিতে ন1 পারিয়,। 
সাহার এ বিদ্যালয়ে. আপনার সহায় কর্মচারী কি 
ব্ইংলন? পরিশেষে ও পদের সৃন্তর্ণ ভার.তাহারই রী 
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উর্পিত হইল। মাইকেল ফ্যারাডে প্রান্তিক বিজ্ঞানশাস্তে 
্বকীয় শিক্ষক অপেক্ষাও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। অল্প 
দিন হইল স্কট্লপ্ডের উত্তরপ্রান্তে থরপো-নামক স্থানে রব্ট 
ডিক নামে একজন অসাধারণ ভূতত্ববেত্তা পুপকারের 
দোকান হইতে লমুদ্ীর্ণ হইয়াছেন; সর্‌ রডরিক্‌ মর্চিসন 
ঘটনাক্রমে উক্ত পৃপকারের দোকানে উপস্থিত হইলে, রক 
ডিক্‌ একথানি কাষ্ঠফলকে ময়দা দিয়া স্বীয় দেশের মানচিত্র 
অ(কিয়া৷ রভরিককে দেখান, ও ভূতত্ববিদ্যাঁঘটিত লক্ষণ এবং 
দেশের কোথায় কি আছে. তাহারও উল্লেখ করেন, আর 
তত্কালচলিত মানচিত্র, ষাহ| রডরিক দমক্ষে সময়ে দেশু 
ভ্রমণ করির! প্রস্তত করিয়াছিলেন, তাহার অসম্পূর্ণত! দেখা- 
ইয়া দেন। ক্ষণকাঁল কথোপকথনের পর অধিক সন্ধান 
,লওয়াতে সর্‌ রডরিক তাহাকে বনৌধঞ্ঠিবিদ্যাতেও প্রধান্‌ 
পণ্ডিত বলিয়। জানিতে পারিলেন।- ভূগোলবিদ্যা-সংক্রান্ত 
সভার প্রধান অধ্যক্ষ শ্বসুখে ব্যক্ত করেন, “রবর্ট ডিক বনৌ- 
বধি-বিদ্যাতে আমা অপেক্ষা দশগুণ অভিজ্ঞ 1 পা 

এই নমস্ত ব্যক্তির মধ্যে সকলে সমান বিদ্যা শু সমান 
গৌরব লাভ ন। করিয়া থাক্ঠুন, ইহীরা ভাবতেই যে আত্মা- 
বলম্বন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়গুণে অতি-হীন দশ! হইতে 
আম্ম-সমুন্গতি লাভ করিক্কা শ্বনাতির সমুক্লতি-সাধলে সম্পূর্ণ 
সহাস্বতা করিয়াছেন, তথ্ধিবয়ে সলোহ. নাই $: প্ররুতি-দেবী 
সর্ধজনসমক্ষে সমভাবে বিরাজমান, রহিয়াছেন, যিনি এক- 
জদপচিতে তদীয় তরোস্তাবনে কুত্রয তুইহবন.ফ্ভ--আীচ- 
হয় ও. তই জবির সন্ভান হউন, ভিলসি-জরসযই কু? 
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কার্ধ্য হইতে পারিৰেন+ ইংলগুদেশে দরিদ্রগেহ হইতে 
এত 'অনংখ্য লোক কেবল ম্বাবলম্বন-বলে নানা বিপদ 
কাটাইয়। সাতিশয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন যে, তাহাতে 
গ্রারস্তভে হুরবৃস্থাপাত, কৃতকার্যযতা-লাভের কারণ বলিয়া এক- 
প্রকার ব্যাপ্তি হইয়া উঠিয়াছে। ফেক্সপিয়ার বলিয়াছেন 
“দারিদ্রদশ। দদু'রকের ন্যায় যদিও করদদাকার ও বিষাক্ত, 
কিন্ত উহার মন্তকে রত্ব থাকে ।” 
ইংলগ্ডের প্রাকৃত ভার সভ্যদিগের মধ্যেও অনেকেই 
নীচবংশীর-দরিদ্রসস্তান। মৃত জোজেফ ব্রদরটন্‌, দশ ঘণ্ট।* 
বিলবিষয়ক বাদাঙ্থৃবাদ কালে, তৃলাকলের কর্মমচারীদিগের 
ভয়ানক ক্লেশের বিষয় অতি্ন্দররূপে বর্ণন করিয়া, স্বয়ং 
ফের কর্ম করিতেন ও সেই ক্লেশের সময় “যদি আমি কখন 
দিন পাই তাহা হইলে এই কর্মচারীদিগের ছুঃখ দুর করিব” 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তৎ্সমুদায় দতামধ্যে নিজ মুখে ব্যক্ত 
করেন। তাহাতে চারি দিকে সাধুবাদ পড়িলে, সর্‌ জেম্স্‌ 
গ্রেহাম উঠিয়া বলিলেন বে, ব্রদরটন্‌ এত নীচবংশোতপর, 
তিনি তাহ। পুর্বে জানিতেন না, কিন্ত এবংবিধ ব্যক্তি 
পধারিলংন্ীয, সভ্যদিগের পার্বতী হওয়াতে এই সভার 
গসলেক্ষারড অধিক গৌরব হইল। 
অদ্যাপি এঁ সভায় এক তত্তুবায়-সম্তান সভ্যশ্রেণীতত 
মন্মানিত হইয়া রহিয়াঞছন। তিনিও নিবমুখে আত্মজন্ম- 
 কঈইংলতে পূর্বে গঞ্জ 
&1টিবার দিকলদ ছিল। 
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বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তুএ সভায় এবংবিধ যত 
লোক সভ্য হইয়াছেন, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ পোতাধিকারী মাষ্টর 
ডবুলিউ, এস্‌, লিগসের ইতিবৃত্ত অতীব চমতকার। তাহার 
নিজ মুখেই ব্যক্ত হয় যে, তিনি চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে 
অনাথ নিরাশ্রয় হইয়া সংনারপথে পতিত হন। গ্রাঁসগো' 
হইতে লিবরপুল যাত্রাকালে তাহার চারি সিলিং ছয় পেন্স 
মাত্র সম্বল থাকে। জাহাজের অধ্যক্ষ তাহাকে নিরুপান্ধ 
দেখির। অগ্নিতে কয়ল! দিবার কার্যে নিযুক্ত করেন, তাহা- 
তেই তাহার তরপণ্যের সংস্থান হয়। জাহানের অগ্নি- 
প্রজ্বালক তাহাকে এক দিন নিজ থাদ্যদ্রব্যের কিঞিৎ, দিয়া- 
ছিলেন, তিনি বলেন যে, অমন সুস্বাছু দ্রব্য আর কথনও 
ভোজন করেন নাই। তিনি লিবরপুলে সাত সপ্তাই 
নিরাশ্রয় হইয়! থাকেন; এঁ কয় দিন শুদ্ধ সেই চারি নিলিং 
ছয় পেন্দেই যাপিত হয়। পরে তিনি একখান আমেরিকান্‌ 
জাহাজে সামান্য কর্মে নিযুক্ত হন; তিনি অল্লকালমধ্যে 
এতদূর পারদর্শিতা লাভ করেন বে, উনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম 
না হইতে হইতেই এক জাহান্ধে প্রধান অধাক্ষ হুইয়। যান, 
এবং ত্রয়োবিংশ বর্ষ বয়সে সমুদ্র হইতে'মহাসম্যানিত হইয়া 
প্রত্যাগত হন। এইরূপে তিনি নিরস্তর পরিশ্রম, অটল 
অধ্যবসায় ও অন্যান্য -সাধুগুণে বরা ভাগ্যধর | হইয়া 
উঠেন। | 

নীচশ্রেণীতে শ্বাবলব্বন-গুপের প্রমাণ যেরূপ দেদীপ্যমান, 
ফধ্যপ ও উচ্চ প্রেণীতেও সেইব্ধপ।. “গছিখ্যাত 'পর্ডিজবর 
নর আইদাক নিউটন একজন সামান্য গ্রাম্য ভূম্যধিকামীর . 
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সম্তান। লিন্কন্‌ সীয়রে বার্ষিক ৩০ পাউগ মাত্র তাহার 
পিতার আয় ছিল। জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ আডাম্স্ যিনি 
নেপ্চিউন আবিষ্কৃত করেন, তিনিও এ অবস্থায় জন্মেন। 
মিসনরি সন্তানদিগের মধ্যে ডক ও নেল্লন্‌ সামুদ্রিক বীরত্ব 
বিষয়ে বিখ্যাত। উলষ্টন ও ইয়ং প্লেফেয়ার বিজ্ঞানশাক্ে, 
ধরলো ও ক্যাম্পবেল ব্যবহারশাস্ত্রে। আভিসন্‌, টম্সন্, 
গোল্ডস্মিথ্‌, কলিরিজ ও টেনিরন্ সাহিত্যবিদ্যায়। অত্যন্ত 
বিখ্যাত ছিলেন। লর্ড হাঁডিত্ব, করনেল এডওয়াড্স্‌, ও 
মেলর হড়্দন্‌, াছাদিগের যুদ্ধনৈপুণা এই তারতবর্ষে কীর্তিত 
রহিষ্নাছে, তাহারাও মিসদরির সন্তান। অধিক কি, এই 
স্বৰর্ণভূমি ভারতবর্ষ যে ইংলত্ডের অধীন হইয়া রহিয়াছে 
উহ! গ্রাধান্যতঃ মধ্যপ্রেণিস্থ লোকের ক্ষমতাতেই, সনোহা 
নাই। লর্ড ক্লাইব, ওয়ারন্‌ হেষ্টিংস্‌ ও তাহাদিগের পদের 
উত্তরাধিকারিগণ প্রান বকলেই শশ্রেণীভূক্ত 1 
 ব্যবহারাজীবছিগের মধ্যেও এড কর্ক,। লর্ড মন্‌ 
রস্‌, লর্ড হার্ভউইক, ও র্ত ভনিঙের দাম মহীভলে 
কীর্তি ঃ রহিয়াছে । নর উইপিয়ম ব্রাকৃষ্টোন একজন পঞ্উবন্ 
ব্যবগারীর পুন্র'; এমন প্রথিত আছে, তিনি পিতার মৃত্যুর 
পর জন্মগ্রহণ করেম। লর্ড গিফোর্ডের পিতার ডোবরে মুহ্দি- 
খানার দোকান ছিল। লর্ড ডেন্মানের পিতা চিকিৎসা 
ব্যবসারী ছিলেন। জর্জ টাল্ফোর্ডের পিতা একজন গ্রাম্য 
স্ু'ড়িছিলেন। জর্ড- চিফ ব্যান পলকের পিতা অশ্বপৃষ্ঠাসন 
(বিপোষ) নিশ্বাণে বিখ্যাতি ছিলেন । মিল্টন একজন. পাটি 
লৈখকের -পুত্র। পোপ "ও .সাউিবী বস্ত্রবিজেতার পু 
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প্রোফেসর উইল্দন এক সামান্য কর্্মকরের সন্তান। লর্ড 
মেকালি একজন আফিকাদেশীয় বণিকের পুত্র। সর হম্ফি 
ডেভি এক ওষধবিক্রেতার সন্তান। রিচার্ড ওএন্‌, (ধাহাকে 
জীব-নংক্রাস্ত ইত্তিবৃত্ব-বিজ্ঞানে লোকে নিউটন বলিয়া থাকে) 
প্রথমে জাহাজে কর্ম করিতেন এবং অনেক বয়সে বিশ্তান | 
বিষয়ক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। 

হস্ত ও মস্তক শ্রমক্ষম হইলে, মনুষ্যকে অবশ্যই উন্নত 
করে। এই সমস্ত মহাত্মাই শারীরিক ও মানসিক অনসাধরণ 
গুণে আপনাদিগকে সমুন্নত করিয়া, স্বকীয় জাতির উন্নতি 
সাধন করিয়াছেন। অলস হইয়া বিশেষ খ্যাতি প্রতিপপ্তি 
লাত করিয়াছে এমত লোক পৃথিবীতে অপ্রসিদ্ধ। উহ শুদ্ধ 
শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমেরই ফল। এমন কি, যে সমস্ত 
এরশ্ব্যশালী পুরুষ, লোক-নমাঁজে কোন একটা সারবান্‌ সম্মান 
লাভ করিগ়্াছেন, তাহাদিগকে অবশ্যই তদমুরপ পরিশ্রম 
করিতে হইয়াছে । বিদ্যা বা কঙ্মনৈপুণ্যের উত্তকাধিকারী 
হইয়! ফেহই জন্ম পরিগ্রহ ঝরে না। উহার লিয়িতত সকলকেই 
সমান প্রয়াস পাইতে হয়। অন্যান্য কর্মমসমূধা্থ টাকা বার 
করিলে চলে, কিন্তু বিছ্বান্‌ বা কর্শকুশল হইতে গেলে যখোচিত 
শ্রম ন! করিলে হয় নাঁ। বিমা শ্রমে উহার খাস্ছা করা অনুপ্ত- 
বীজ ক্ষেতে শস্য-সঞ্চয়েচ্ছার তুলা । ধনবস্! বিদ্যোপার্জনের : 
কারণ" নহে, তাহা হইলে এত দরিজ্র- সন্তার্মকখনই বিশ্বান্‌ 
হতে পারিতেন না । “বরং দারিজ্া-ঃ খে; ক দির্ম' উহার 
চহূ.বলিলেও সক্ষত,হয়। দরিগ্রাবস্থাতে ও অনেকে "অলিখেয 
ঢাল কাটায় বটে? কিন্ত ধাহার। বীদাম্‌ ও বাহাঁদিসের উ্নতি- 
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ল্লাভের অভিলাষ উৎ্কট থাকে, ছুরবস্থা তাহাদিগকে বরং 
অধিক উৎসাহশালী, শ্রমক্ষম ও কাধ্যদক্ষ করিয়া তুলে। 
শ্বর্যের এমনই. মোহিনী প্রক্কাতি, উহা অধিকাংশ লোককেই 
বিমুগ্ধ করে; উহাতে অনেককেই সাতিশয় অলন ও স্ুখপ্রিয় 
হইতে দেখ! যাঁয়। লর্ড 'বেকন বলিয়াছেন, “মনুষ্য ধন ও 
শক্তির তত্ব বুঝিতে পারে না) প্রথমটা তাহাদিগের চক্ষুতে 
যেমন বড় দেখায়, দ্বিতীয়টীকে তেমনই ক্ষুপ্র বোধ হয়” 

আমাদিগের 'এ দেশে অধিকাংশ ধনি'সম্তানকে যেমন 
অলস হইতে দেখা যায়, ইংলণ্ড দেশে তাহার ঠিক বিপরীত। 
হীনাবস্থ ও মধ্যাবস্থ লোকের ন্যায় তত্রত্য ধনি-সম্তানেরাঁও 
শারীরিক ও মানসিক অসাধারণ পরিশ্রমে প্রগ।ঢ বিদ্বান ও 
ক্ষার্যকুশল, হইয়। স্বজাতির মহতী শ্রীবৃদ্ধি ও পৃথিবী শুদ্ধ 
লোকের উপকার সাধন কবিয়! আসিতেছেন। 

স্দুর্লত পদার্থবিদ্যা ও বিজ্ঞানশান্ত্রেতও ইহাদিগের 
অনেকেই পারদর্শিতা লাভ করিয়া, জনদমাজে লব্প্রতিষ্ঠ 
হুইগ্লাছেন। লর্ড বেকন বর্তমান মনোবিজ্ঞান ও নীব্দিবিজ্ঞান 
ধিদ্যার জন্মদাজ।। মারকুইন ওয়ারসেষ্টর, অনরেবল মাষ্টর 
বয়লি, ক্যাবেত্ডিস্‌, ট্যটালবট্‌, ও লর্ড রস্‌, ইহারা সকলেই 
বিজ্ঞানশাঙ্্ে দিখ্যাত। লর্ড রস্‌ শিল্পবিদ্যাতেও বিলক্ষণ 
নিপুণ। তিনি কর্প্রকারের কর্মে এত পারদর্শী যে, তাহার 
কার্য্যনৈপুণ্য-দর্শনে 'এক ব্যক্তি তাহাকে ন| ' চিনির বীর 
কর্ধ্ালয়ের অধ্যক্ষ করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি শ্বহন্তে 
এমভ এক প্রকাণ্ড দুরবীক্ষণ নির্দাণ করিয়াছেন যে, তাচ্ছাক 
'স্বিভীয় অদ্যাপি হয় নাই। 






| ডাক সধযাধ্লখননভউয়ীত। ২১ 


রা 8 (০. 


অ ক্র গর্থীমর তীয় ব্যক্তি সাহিত্য-ীদ্যা ও রাজ" 
সংক্রান্ত নিদ্ীবিষয়েইঅহিহাগাররকীঅন্যান্য শাখার ন্যায় 
এই ছুই বিদ্যাতেও অভিজ্ঞত] লাভ করা! প্রগাঢ়-পরি শরম-সাধ্য 
সন্দেহ নাই । আর ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর ব৷ পার্লিরামেণ্টের 
অধিনায়কের কার্য্য নির্বাহ করা অতি কঠোর-পরিশ্রমী ন। 
হইলে হয় না। লর্ড পামরষ্টন ও ভর্বি, রসল্‌ ও ডিজ্রেলি, 
গ্লাডূষ্টোন্‌ ও বুলর ইহার! সকলেই মহাপরিশ্রমী। ইহাদিগকে 
নময়ে সমরে রাত্রিন্দিৰ শ্রম করিপ| কার্ধ্য নির্বাহ করিতে 
হয়। সর রব্ট পাল এক জন বিখ্যাত. কশ্দিষ্ঠ ছিলেন। 
তিনি মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইতেন ন!। শারীরিক- 
শ্রমকার্যেও অসাধারণ ছিলেন। .সোৎ্সাহ কার্য্যাসঙ্গ ও 
অবিশ্বান্ত শৃম দ্বারা মনুষ্য যে কত কার্য করিতে ও কত দুর 
পারদর্শী হইতে পারে, তিনি তাহার এক উত্তম দৃষ্টান্ত সথল। 
তিনি অতি পুণ্যচেতা ব্যক্তি ছিলেন। একাদিকুম চল্লিশ 
বধ্নর তিনি অনম লুমে সথচারুরূপে পার্লি়ামে্ট-সভার কার্য 
নির্ব্বাহ করেন। তিনি যে কার্ষ্যে হস্তা পণ করিতেন, স্ুলমা- 
হিত না করিয়। ছাক্িতেন না.। তাহার বক্ততা-পাঠে নাহ 
বোধ হয়, তিনি যখুন মে-বিফযে-বক্ত, তা করিকের বা লিখি- 
তেন, তাহা যত দূর সম্ভব, তর ত্বন্গ করিয়! অধায়ল ও অনুধ্যান 
করিতেন। বিষয়গুলি এত রিশদক্ধপে বর্দিত হইত যে, তাহ! 
শ্রোতা মান্েরই সন্নায়াসবোধগৃম্য. হইত।রার্কাকীহার ২ 

পিক লীর্নয না জন্ির। বরং সমিক রর হই ছিল। 






নপগ ৮ ঙ্থিক- শা চি জিনা 


হই হচনাঁবলি | 


ধাজাসংক্তান্ত বিদ্যা, সাহিভ্যবিদ্যা, ব্যবহারশান্ত্র ও বিজ্ঞান 
শাস্ত্র সমুদায়গুলিতেই তিনি সমান অনুরাগী ছিলেন, এবং 
সকল বিষয়েই সমান ব্যৃৎ্পন্ন বলিয়া বিখ্যাত । তদীর শম- 
বিষয়ে এমন কথ! আছে যে, এক দ্রিন সর প্যামুএল রমিলিকে 
' কোন ব্যক্তি একটা নৃতন কার্য্যের ভার-গ্রথণে অন্থুরোধ 
করিলে, তিনি কহিরাছিলেন "আমার কিছুমাত্র সময় নাই, 
তুমি ব্রাউহেনের কাছে যাও, উহার সব কাক্গ করিবার সমর 
আছে ।” ত্রাউহেম যে এত কাক্স করিয়া উঠিয়াছেম, তাহার 
কারণ এইমাত্র যে, তাহার পলমাত্র কালও বিনা কর্মে ক্ষয়িত 
হইত ন1। যে বয়নে উত্তীর্ণ হইয়া তথাবিধ পদাভিষিক্ত লোকে 
কৈবল বিশ্বামন্থখ অনুভব কয়েন, ও তন্ত্রাতেই সময় কাটান, 
তাদৃশ বৃদ্ধদশাতেও তিনি শমে কাতরত। প্রকাশ করিতেন 
না। তিনি এ বন্ধসে আলোক পদার্থের তত্বোস্তাবনে প্রবৃত্ত 
হইয়, যত দুর করির| উঠিতে' পারিয়াছিলেন, তৎসমুদায় 
পারিম ও লগ্ুনের প্রধান প্রধান পদ্ার্থবিদ্যাবিদ্‌ ব্যক্তিদিগের 
 সমক্ষে বর্ণনা করেন। শুদ্ধ তাহাতেও ক্ষান্ত হন নাই; 
ভিমি এ বয়সে, ভূতীয় জর্জের সময়ে পদার্ঘবিদ্যা ও সাহিত্য 
বিদায় ষত লোক পারার্শা হইজাছিপেন, -তাহাদিগের সক্কিপ্ত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ কলিয়া শ্রচাক্সিত করিতেন। ইহা ছাড়া 
রাজকীয় ব্যাবস্থা-দম্পর্কীর কার্যে ও আর আর সকলে যেমন 
শন. করিতেন, তিপিও তদহরূপ করিতেন এবং সন্তাস্ত 
(লর্ডদিগের) সন্ভাব বাঙ্যমদ্পরকীয়. বিষয় লইয়! বাদানুবাদ 
করিতেন । পিডুনি স্মিথ ভাহাকে এক দিম অনুরোধ বুনন 
যে, আপনি) তিন জন ববি মুবায় যে-কার্ধ্য. করিতে পারের 





আতাবুলম্বন ও উন্নতি । টে 


এ বন্পসে তাহার অধিক বাধ্য করিবেন নাঁ। কিন্ত ব্রাউহেমের 
এমত্ কার্যযশক্তি ছিল ও শৃুম এত অভ্যাসসিদ্ধ হুইয়াছিল, 
যত কাজই পড়ুক কিছুতেই তত ভার বোধ হইত ন1। 
অবলম্বিত র্যবনায়ে তাহার প্রাধান্যলাতের এত ইচ্ছা ছিধ, 
যে তাহার বিষয়ে এমত কথিত আছে, “যদি ত্রাউহেম জুতা 
কাল কর! ব্যবসার করিতেন ইংলঙের সর্বাপেক্ষা ্ ন1 

হুইয়া ছাড়িতেন ন1 | 
প শেণীমধ্যে সর, ই, বুলবর লিটনও একজন প্রগাঢ় 
পরিশ্রমী তাহার ন্যায়, রাজাসংক্কাস্ত সমুদার় কর্ম সুনির্বাহ 
করিয়া, নান? গ্রন্থ রচনা, ও নানাবিষয়িণী বিদ্যায় খ্যাতি 
লাভ করিতে প্রায় কেহই পারেন. নাই। তিনি. একজন 
প্রধান প্রবন্ধথলেখক, -প্রধান কবি, প্রধান নাটককর্তা, প্রধান, 
ইতিহাস-বেত্তা, প্রধান বক্তা ও রাজ্যবংক্রান্ত বিদ্যায় অযা- 
ধারণ বলিয় বিখ্যাত। তাহার ন্যায় তত অরধিকসংখ্যক উৎ" 
বষ্টবিধ গ্রন্থ বিখিৰার ক্ষমত।. ইংরেজদিগের মধো অন্যাপি 
কাহারও ুষ্টিগোচর হয় নাই । তিনি প্রথম্জে একথানি কাব্য 
রচন1 করিয়া বাইরণের ন্যায় তাহাতে হতাশ হন, পৰে 
একখানি, নব্গ্রবন্ধ রঙ্ধনা করেন, তাহার - ফফাও প্রদ্ধষপই 
হয়। আর কেহ হইলে তেমন: ঘটনা গ্রহ্থগ্রপয়নে. এক- 
বারে বিসর্জন দিয়! বইসে। কিন্ত বুলর অবিচগ্িতচিন্ধে 
কৃতার্থতা বিসয়ে কুৃতসংকয্প.ও. অধ্যব্সায়ায়ড কইয়া ঝ্বিশবাস্ত 
পরিশ্রম করেন। - নৈরাশ্যে বরং াহাক্ষেসাসধিক' উৎসাহী 
মর 'প্রথম বর্ষে তিনি সথইখানি-পু্ঠক আকালিত 
..পড়র তাহা - সমাদৃত: হইলে: বিংখৎ এরর্ফ, জুাগদ্ধ. 





ত$ স্চনাঝলি। 


তাহার প্রপীত নান গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে । যাষ্টর, ডিস্‌- 
রেলির শম-ৃত্াস্তগ এইরূপ, তিনিও বুলরের ন্যায় প্রথমতঃ 
কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। তাহার প্রথম প্রণীত পুশ্থক- 
ছয় প্রকাশিত হইলে, সকলেই তাহা ক্ষিগুপ্রলাপ বলিয়া 'উপ- 
' হাম করে, তিনি তাহাতে কিছুমাত্র হতাশ না হইয়া! নিরতিশয় 
উৎসাহ-লহকারে নিরস্তর পরিশৃম করিরা গ্রস্থপ্রণয়ন বিষয়ে 
আপনাকে পরম প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার অনস্তর-প্রচারিত 
গ্রন্থ সকল মহারত্র বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। এইরূপ 
প্লারুত সভায় বন্ততা! করিতে গিয়া তিনি প্রথমে অত্যন্ত 
উপহ্থাসাম্প্ হন। বক্ূতা-শৃবণে সভান্থ সকলেই তাহাকে 

প্রকাশ্যবধপে ঠাট্টা তামাসা করিলে তিনি বলিয়্াছিলেন, ৷ 
সামি অনেকবার অনেক বিষয় করিতে আরম্ত করিয়াছি, 
শেষে ক্ভকার্ধ/$ হইয়াছি। অতএব এমন দিন অবশ্তই 
আমিবে। যে দিমে তোমরা আমার বক্তৃত। শুনিবে”। কিয়- 
দ্িন'পরে তাহাই হইল। আত্মাবলম্বন, উৎসাহ, দৃঢ় গ্রতিজ্রা 
ও পরিশৃমের যে স্কতদূর ফল, ডিস্রেলির বের তাহার 

দেদীধ্যমান প্রমাণ রহিষ্নাতছ। 7 -:. 

ইংরেজধিগের একৈক ব্যক্তির ও আতির যে ক্রমেই উন্নতি 
হইতেছে -জাঙার়-কারপ এই--খআতাবলদ্বন; শক্তি, উৎসাহ, 
অধ্যবসায়, সাহস, গরিশৃম; সর্ধ্েশীষ্থ লোকের অস্তঃকরণেই 

বরিব্গসাপত়্ সন্তানেরা, আত্মাবমানী ও নিরুৎ 

সাহন। হইয়া, হানা হইব বলির যেমন পরিশূম করে? 

সা ্াওউততাধিকৃত বদসম্পদ আনি 

বামসিদ্ধ হইথ বলি, বিথিষঃ 






আতাবলন্বন ও উমৃতি ৷ ২৫ 


ধরদ্যা উপার্জন ও সমাঁজের হিতসাঁধন করিতে তেমনই পর- 
শ্রম করেন। পুরুষকার-প্রতিষ্ঠাপনে তাহারা অকলেই 
বত্ববান্। ফলতঃ সাধারণের এবংবিধ গুপগ্রাম না থাকিলে 
ইংরেজেরা কি -কখন পৃথিবীস্থ সর্ধনাতি অপেক্ষা এরূপ 
গৌরব লাভ-করিতে পারিত্বেন ? 

যে সমস্ত লোক, দীনদশা-নিবন্ধন বিদ্যার্জন ও মহৎ 
কার্য সাধনের উপায় নাই, অবসর নাই, বলিয়া! ছঃখ করেন, 
তাহারা এ সমস্ত স্বতঃনমুন্নত মহাত্মাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করুন। এবং যাহারা পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া, 
বা মাপিক কিছু অধিক টাকা আসিবার উপায় করিয়া, 
আপন আপন অবস্থাকে সর্ধতোভাবে পর্যযাঞ্ধ বিবেচনা 
করেন এবং বিদ্যার্জন ও সমাজের হিতসাধনার্থ অর্জ-্বীকারে 
পরাজ্ুখ থাকেন, তাহারাও কিঞ্রিৎ শ্রম স্বীকার করিম, এ 
সমস্ত মহামহিমের দীবনববতে একবার উরি নিক্ষেপ 
করুন। | 

এই প্রস্তাবে অন্নসংখ্য মাত্র আত্মাৰলম্বী প্রধান পুরুষের 
নাম উল্লিখিত হইল; ফলতঃ ইংলগ্ডের কি পথে, কি কর্ধ্মা- 
লয়ে, কি প্রাসাদে, কি কুটারে, কি ক্ষেত্রে, কি খনির অভ্য 

স্তরে, যেখানে যাও সেই স্থানেই তাদৃশ শত্ক' শত মহাত্মা 

নাম গুনিতে ও তাদৃশ শত শত ব্যক্তিকে. দেখিতে পাইবে । 
সেই সমস্ত পুরুবপ্রধান শুদ্ধ আত্মাবলম্বদে-সাহী-ও উৎসাহী 
হইয়া, অবিশ্রাস্ত পরিশ্রমলহকারে- আত্মাকে খমুঙ্গত করির' 
তির অনন্যআাতি-লামানা প্রাধান্য -প্রতিষ্ঠাশিত করিয়া 

ৃ $. 
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$অতএব মনুষ্য যতই ছুরবস্থ ও দীনদশাপন্ন হউক, আঁপ* 
নাকে নিরুপায় নিঃসহায় বিবেচনা! ক্রিয়া, নৈরাশ্য অব* 
বস্বন করা কোন মতেই বিধেয় নহে। জগদীশ্বর সকলের 
পক্ষেই সম্মান অন্থকূল, স্কাবলহ্বী পরিশ্রমীকে তিনি কখনই 
, ক্মপুরস্কৃত রাখেন না । আর পরমেশ্বর দরিদ্রের ন্যায় 
ধনীকেও শারীরিক ও মাফিক শক্তি দিয়াছেন, বিষয়" 
ব্যাপারে তাহার যথাতথ বিনিয়োজন না করিলে, এশিক 
নিয়মের বিরুদ্ধাচরথ কর! হয়! বিশেষতঃ মনুষ্য নিজ পরি- 
শ্রমে যাহা উপাজ্জন করে তন্মাত্রই তাহার নিজের সম্পত্তি; 
আতএর পরিশূষপূর্বক..স্বনামখ্যাতি উপাজ্জন কর! পুরুষের 
অবশ্য কর্তব্য, তগ্যতিরেকে গ্রক্কত মনুষ্যত্ব লাভ কর! 
হয়'ন! ডি - ১০3 : 
কেহ কেহ আপনায়ক পরি বলিয়া ্রান্কতিক ধী- 
শন্ধির উপরে দোষ দিয়। সত্ব থাকেন; কেহ কেহব। ধন, 
বিদ্যা ও যশোভাগ্য দৈবায়ত  ব1 ূর্বজন্মার্জিতজুকতিসাধ্য 
জিদ! স্বকীর দোষ ক্ষাললন করেম। কিন্তু বিখ্যাত ধীযান্‌ 
মাতজ স্ুতীক্ষ। রুদ্ধিকে এক স্বতন্ত্র ও: হুর পদার্থ বলিয়] 
্বীকাঁর . করেন: না,. এবং ধলাদিক্িতদ্ধকে শুদ্ধ. ঘটনায়ত্তও 
বগেন না $. আহার উর্বর! ধীষপাকে,,উৎকট বিষয়াদক্জি, 
নিরন্তর পরিচিত্ন/- পরিশ্রম ও. অধ্যবসায়ের সমবেত ফল 
বলিয়া নির্ছেগ.করেন.।.. ফলতঃযে আধারে এ খণগুলি 
থাক, স্ইও খাদে, +চছতীক্ষ! বুদ্ধির ভূরি স্ুরি লক্ষণ পরি-: 
রক্ষিত হর।. যদিও, তগ্াবিধ বুদ্ধি. হুর্লভই হয়, , হত 
আমরা খ সমস্ত ণের আত বইলে অবশ উহা পুরে 


আঁপ্লীবলঘ্বন ও উন্নতি । হ৭ 


্লসঞ্চয়ে সমর্থ হইতে পারি! অপামান্যতীসম্পন্ন মিউ- 
টনকে, এক জন, *আপনি কিরূপে আত আবিষ্কৃত করি- 
লেন” জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, “ক্রমাগত 
ধর সমস্ত বিষয়ের একতান অনুধ্যান দ্বারা মাত্র" । এম 
কথিত আছে যে, পরিশ্রমেক্স প্রার-পরিবর্ই নিউটনের 
বিশ্রাম ছিল। ভিনি আর এক সময়ে ডাক্তার বেণ্টিলিকে 
বলিয়াছিলেন যে, “তিনি ধে কিছু কাধ্য রিয়া উঠিয়া- 
ছেন সমুদয় পরিশ্রম ও. পরিচিস্তমের ফল্*। তিমি আরও 
বলিয়াছিলেন, "আমি চিস্তবনীক় বিষগ্কটী সর্ধদা সমক্ষে 
রাখিয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকি, শ্রমে -উহার প্রত্যুষ হয়, 
পরে ক্রমে ক্রমে উহা আলোকময় হইয়া উঠে” । 

এইরূপ অন্যান্য মহাত্মামিগের প্রধান শরধাম কাঁ্ধী সকল 
পরিশ্রমাদি গুণেরই ফল? নিরস্ত্র ব্যাসঙ্জ ও অধ্যবনানগ 
দ্বারা তাহার সকলেই অলোকপামান্য কার্য সকল সম্পন্থ 
করিয়াছেন। ভ্টেম্সার "বলেন, *অসাধাক্সপ ধীমান ও 
সাধারণ লোকের অস্তর -একটী” সী রা রেখা সবার” ( 
বিকেরিয়ার বলে ্ধৰ গং আহি লব | 





২৮ রচনাঁবলি। 


কেরই ধপ্রকার সিদ্ধান্ত হয়। ফলতঃ মূলদেশে অলোক" 
সামান্য সারবত্ব। না থাকিলে, কেবল পরিশূর্মর গুণে, গোতম, 
কালিদাস, সেক্সপিয়ার, ব৷ নিউটনের ন্যায়, কাহারও বুদ্ধি 
উর্বর হর না। কিন্তু পরিশ্মাদিগুণে যে অনেক দুর সাধিত 
* হুয়, তাহাতে. রন্দেহ নাই। আর বিখ্যাত ধীমান্দিগকে 
শ্মাদিগুণের প্রতি কখনই ওদাস্য প্রকাশ করিতে দেখা 
যায় না। কোন একটা প্রধান কাজ, বিনা শমে যে কেবল 
বুদ্ধিবগে হইর! উঠিয়াছে, ইহ! সম্পূর্ণ অপ্রনিদ্ধ। অনেকে 
বলেন য়ে, নিউটর্ন হঠাৎ আভাপাত দেখিবামান্র পৃথিবীর 
আকর্ষণী শক্তি উত্তান্্টি কফরিলেন। বস্ততঃ. তাহ! নহে। 
তিনি ক্রমাগত বছ বর্ষ- বিষয়ের. প্রতি নিয়ত চিস্তা করিয়! 
পরিশেষে:ক্কতকার্ঘ্য হন প্রধান ও সামান্যের বিশেষ এই 
যে, প্রধান লোক. সর্বদা, সকল বিষয়েই অবহিত থাকেন, 
সামান্য সামান্য. ঘটনাগুলিরও  অন্তঃপ্রবেশ করেন। সামান্ত 
লোকের ভাব সেক্ধপ নহে; তাঁহা্দিগের চিত্ত মকল বিষয়েই 
অনরহিত. থাকে, তাহার! এরুটীর& অন্তঃপ্রবেশ করিতে 
্রস্কান পায় ন।... রসিয়ান্দিগের, একটী - গ্রচলিত কথা 
আছে, “অনবহিত ব্যক্তি -বমমধ্যে দিয়া গেলেও ইন্ধন 
দেখিতে পায়না*। লমন্‌ বলেন-পুধী_ জনের চক্ষু মন্ত- 
কের উপর: মুতর্খরা অন্ধকার্রেই- বেড়াক্।'৮ মহামহিম 
জদ্মন্‌ ইটাজি:, যইকে: প্রত্যাগত এর ব্যক্তিকে সপ্বোধন 
করিয়া বলিধাছিরোন; একাদেকে সঙ ইয়দোপ বণ 
করিয়া ঘে জান" জাঁভকরিতে:পাঁরে দা; কৌ, কোনটি 
 ৰাম্পৃটড নাট্যশালা দেখি লেই বা জগেক্গাক- এ 
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জ্ঞান সঞ্চয় করেন।” অনবধান দর্শকেরা যে স্থলে কিছুই 
দেখিতে পায় না, অবধানপর বীমান্‌ তথায় ৪ বি 
দর্শন পান। 
গালিলিওর পুর্বে অনেকেই দড়িতে ভার টা ও 
দুলিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্ত তিনিই তাহার অস্তঃপ্রবেশ- , 
পূর্বক তাহা হইতে ঘড়ির দোলক ( পেওুলম ) আবিষ্কৃত 
করেন। গালিলিওুর এই আবিষি ম্বাও কেহ কেহ ঘটনামূলক 
ও গুদ্ধ সুতীন্ষম-বুদ্ধিসাধিত বলিয়া নির্দেশ করেন, বস্ততঃ তাহ 
নহে। ১৮প বর্ষ বয়ংক্রম'কালে একটী গির্জাতে লন ফুঁলিভে 
দেখিম্বা তাহার মনে, &ী তাষের চিহয়, পরে করাত ৫০ 
বৎনর এ বিষয়ের চিন্তা করিয়া পশ্চাৎ কৃতার্থত। লাভ করেন । 
ঘটনাক্ষমে মার এক সমক্লে,.. “একজন চম্দাকায়,' কাউপ্ট: 
মাসিকে একটা সা্িগ্রী উপহার দি্কাছে-জাহান্বক! দেখিলে 
দূরস্থ খ্ার্থ সন্িহিত দেখায়” এই কথা সালিলিওর বর্ণধোচর 
হস্ট,পরে তিনি-ইহাতিত কেন-একপ দেখার) নিরন্তর এ. বিষ- 
যে তস্থানু সন্ধান ফরিয়।ংগরিতে ফে-্কার্যা কইরা খগেল- 
নিক্ষপণের প্রধান -উপার্দান জমণী বূরবীকঠোর কেটি করে 
অবংবিধ আবিকিনগকল: নি হাত, নাঃ পরির্নাদি 
রেফে- কব: বুষ্িবণে রাজ ৬ কার 
নি করেন; »জ্জাহা- কি লি পরিসর; জানা, ঝর 
এবার হই টর্চ কিনারে 

















এইযতগুলি মহাধীরগণের নাম কীর্ডন.কর! হইল, ইস্ারা 
সকলেই আত্মাবলম্বনে তুল্য সাহসী; অবশ্যই উদ্দেশ্য সাধন 
করিয়া উঠিব, মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞারঢ় হইর। ইহার! 
নরু্পেই অগ্রমত্বভারে নিরন্তর অভিলধিত ব্যবসায়ের অনু- 
“সরণে প্রগাঢ় প্রধত্ব করিয়াছেন ।. এরপ না হইলে কি তাহা" 
'দরিগের তত দুর উন্নতি ও জাতির এতদূর সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। 
ধাপনাকে স্থুলবৃদ্ধি, বা! সমস্ত শুভঘটন। শুদ্ধ দৈবায়ত্ত, বলিয়! 
নিশ্চিন্ত” বসিয়া থাকিলে, ভাগা কি স্বয়ং আদির1 সাক্ষাৎ 
করিবেন?। “অদৃষ্টে যাহা আছে..তাহাই  ঘটিবে, অনৃষ্টে 
ূ লে কেহ্যু খাইচজপারে না” এন্খপ সিদ্ধান্ত 
করিয়া ক্লেবল অদৃষ্টের প্রতীক্ষার আলম কাল নষ্ট করা .কি 
 শ্ররুতমন্তুয়্যের কর্ম ?1.-অদ্যাপি এসত-স্থবিজ্ঞ লোক অনেক 
আছেন? বহার! ইটা, ঘস্তামের একটার কোঠীতে বিদ্যা নাই 
অপরটীর .ক্োষ্জীতে- অত্ান্ত নিদ্যা আছে: দেখিয়া, কোনটীর 
শিক্ষা নিমিত্তই বিশেহ'যর পান.ন। । মান মনে এরূপ দিদ্ধান্ত 
মে১গ্রথমটীর, নিমিত্ত: ভে পাইলে হইবে. না, দ্বিতীয়টীর 
নিউিরস। 'পাইলেও হইবে). হার; কি. ছুঃখের ব্য, 
ক রিতাগ 13. আমাদিগের জমান): হইলে কি এই 
॥সরিনী/জারজনুমি ইত জারির, আপিন হয় এখনও 

] আছেন, সাহারা কিক র্থাগম 














এ য় নর ও বাচার “কড বড় বং 
রং সা, ইয়া! কতদূর হদসাপন রী, 
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থাবিধ বীরত্ব, তাদৃশ স্বাধীনতা ও সেইপ্রকার গৌরব এক” 
পদে বিলয় প্রাপ্ত হয়? ৃ 

এক্ষণে রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহে এ দেশের দাও 
প্রদেশে অপেক্ষাকৃত বিদ্যার জ্যোতি কিঞ্চিৎ বিস্তীর্ণ হইয়াছে, 
ছুই চারি জন উপযুক্ত পাত্রও হইয়া উঠিতেছে, কিন্ত তাহাতে , 
কি. হইতে পারে? অদ্যাপি. এ দেশে তথাবিধ উৎকট ম্বাব- 
লহম্বন-নাহস প্রায় কাহারও হৃদয়ে প্রভাত হয় নাই। প্রগাড়- 
স্বাধীনতা-প্রিয়ত| অদ্যাপি.এ দেশে কাহারও অন্তরাজ্সরিকে 
.তথাবিধ বিন্্যোতিত,করেনাই।.. অচল...অধ্যববায়,. কঠোর 
পরিশুম ও অপ্রত্ত প্রতিজ্ার, নস অদ্যাপি.দৃষট, হইতেছে 
না|. এই সমস্ত.ন। হইলে শুদ্ধ পুস্তকগত বিদ্যালয়ের বিদ্যায় 
'আমাদিগের কখনই, তত. উপকার, হইতে পারেনা । যে 
ইংরেজ াতিকে আমরা সর্বদা, সুমক্ষে, _দেখিতে্ধি,. আমর! 
বাছাদিগের, প্রধান প্রধান গুপগ্রামের, প্রশংসা, ন্দিদ],: পতমুখে 
বর্ণর, রুরিয়া, পুলকিত, হইছি, ভাগাজনে যাহারা আনা- 
দিখের, এআদ্রহেত. হয়া 
'অনুহারণে 4 ৪ চুমা 





স্বীকার করিতে হইবে বে, রাজ্যতনত্র প্রজাপুথেরই অন্ুহারী 
হয়।- যদি আমাদিগের দেশীয় লোক সকল শ্বাবলগ্বন-সাহসী 
গু উৎ্কট-ম্বাধীনতা-প্রিয় হয়, যদি তাহার! আপনাদিগের ও 
আ্াতির উদ্নভিসমাধানে সযত হয়, তাহা হইলে আজি 
. হউক, কালি হউক, রাজপুরুষের! রাজ্যতন্ত্রে আমাদিগকে সমু- 
চিত স্বাধীনতা না দিয়। কধনই তিষ্টিতে পারে না। অতএব 
আমরা যে এরূপ হীনদশাপন্ হইয় রথিয়াছি, আমাদিগের 
জাতির যে তত উন্নতি হইতেছে না, ইহা কেবল আমাদিগের 
এটককক-ব্যক্কিগত শ্বাবলগ্বন-সাহদ দাখাকারই দোষ ;-_আমা- 
দিগেরীতত্যেক ব্যক্তিগঙ্ আলমা, 'নিরৎসাহ ও চলচিত্- 
তাঁরই আপয়াধ যদি: আরা, সকলে: স্বাবলম্বী ও সাহসী 
হই, খা 'আমরা, সকলেই” উপীসতভা বে; অধ্যবসা়সহকারে ৰ 
| অভির সবাবস নর বুলরগে সোধসাহ পরিশ্রম করি 

র্‌ ই আকার নিক ও নিককততির দ্বাত্ব হইতে 
ূ হু বারা পরি স্াহীনতাশখের গ্বাদ-পরি- 
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দিগের পূর্বপুরুষেরাও অশেষ বিষয়ে জগদিখ্যাত নৈপুণ্য 
লাভ করিয়াছেন। কোন কোন ইংরেজি গ্রন্থেও এরূপ 
কথিত আছে যে, “বিষয়ের অন্ুধ্যান বিষয়ে হিন্বরা অত্যন্ত 
পারদর্শী” | বস্ততঃও চিন্তামণি শিরোমণি গ্রভৃতি ন্যায় গ্রন্থ 
দেখিলে এমত বোধ হয় বে, তাঁদুশ স্থগভীর চিন্তন-পরায়ণ) , 
অপ্রতিহতধীষণাঁশালী, সারবখ্"সংক্ষিগ্ত চলেখক, আর পৃথি- 
বীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। অন্যাপি এতদেশীয়দিগের 
বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে যে সমস্ত মিদর্শন পাওয়] যাইতেছে, তাহা- 
তেও আমাদিগের হতাশ :ক্ইবার কোন বিষয়ই নাই, বরং 
সমধিক উৎসাহিতই হইতে'্পার! যায়। এমন কি, অন্যদেশীয় 
বিজ্েরাও এ কথায় অনুফোদূন. করিয়া! থাকেন। ' স্ৃত মহা! 
ভিষ্ক ওয়াটর বেখুন সাহেব এতদ্ধেশীর বিদ্যালয়ের. ছাত্রসমূহের 
পরীক্ষা করিয়! জানল্দিতচিতে বলিরাছিলেন/ ,৭ইহাদিগকে 
 পঠদদশায় যেরূপ পরিশ্রশী : অধ্যবসারী _দেরিইকছি, চিরকাল 
এরূপ' খাকিলে সারা, সর্দি 'লোকাপেক্। নিঃসম্বেহ 

কারি দা ৰং ৪ * জার ও ডাক্তার 








ওঁ. অধ্যষসাী হণ; ধা বই মক্কা পুরি 
বিষয় আধিপত্য ক রিতে লা”. 
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পাইয়া পরীক্ষা দিলে, সিংহের অংশ প্রায় দর্বদাই- বাঙ্গালি 
দিগের হস্তগত হয়। অতএব আমরা বুদ্ধিমত্তাবিষর়ে সিংহ- 
বিক্রাস্ত হুইদ্ব/ অন্যান্য বিষয়ে কেন শৃগালবশ হীনভাবে 
চলিতৈছি। এরূপ সুবিজ্ঞ অনেকানেক ইংরেজপুরুষেই 
' আমাদিগের বুদ্ধিমত্তার গ্রীশংসা করিয়া আমাদিগকে স্বাবলম্বী 
শমী ও অধ্যবসায়ী হইতে উপদেশ দিয়া থাকেন। হার! 
কতর্দিনে এতটদশীম়ৈরা' তী সমস্ত প্রধান প্রধান গুণে 
্বাগ্রাকে অলম্কৃত করিবেন, কত দিনেই বা & সমস্ত দৃরদর্শী 
হিটতধী মহাত্মাদিগের বাক্য সফল হইবে। 

আঁমার্দিগের উন্নতির একাস্ত-পরিপন্থী আর এক প্রকাণ্ড 
দোষ আসিক্জা! দেশে. প্রবেশ করিতেছে। ধাহারা প্রথম 
. বৌবনোধাদে ঘথার্থ আত্মাবলক্ী, সাহসী, ও অত্যন্ত উৎসাহী 
শ্রভীধষান ইইতৈছেন; ধাহারা শৈর্শবাবধি প্রগাঁ পরিশ্রম 
করিয়া বিদ্যাশিক্ষা-বিষয়ে অনেক্ষ দূর কৃতকাধ্যতা লাভ করি- 
তেছেন ? বাহার! শ্বদৈশগুতাকাজ্জীদিগের সমস্ত আশা ও 
ভরসার অসাধারণ গল ; ভীহার1 সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া, যেমন 
ছই একটা নৈরাশ্য ঘটনায় প্পৃষ্ট হইতেছেন, অমনি তাহা- 
দিগের সেই গমন্ত প্রধান গুণ একবাকে বিলীয়মান হইতেছে, 
অপূর্বতদ ভা ঠজাবিরোগে আস্তঃকরণ নিতান্ত রুগ্ন ও হীন- 
ধল করতেই ্াহািগের মন “আর আমাদিগের হইতে 
কিছুই হইন পট আখগ্জা কোন প্রধান কাজ বাঁ দেশের কিছুই 
উপকার : ১০ [পারিলীঘ না, আমার্দিগের জগ্ম নিরর্থক "হইল, 
আদর মাউভৃদির-স্ঘতি কুসস্তান* এইরূপ 'অনর্থকর, সা 
হইনা পর়্িতেছে। এবংবিধ অপসিদ্ধান্ত- প্রণোদিত হ 
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জ্সনেকে শারীরিক ব্যাধিগ্রস্ত হইরা 'অবর্্ণ্য ইইতেছেন 7 কে 
কেহ ক্ষিপতবৎ হইতেছেন) কেহ কেহ আত্মহত্যাতেও প্রবৃত্ত 
হুইতেছেন। হার, কি'ছুংখ! তাহারা কি একবারও ভাবেন 
না যে, জগদীশ্বর সেই সমস্ত গুণ তাহাদিগকে নিক্ষপ করিতে 
সমর্পণ করেন নাই। সর্ধকালদর্শী সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর সেই; 
পমস্ত গুগবীজ তথাবিধ উর্বর ক্ষেত্রে কি বন্ধ্য হইবার নিমিত্ত 
রপন করিতেছেন? সেই পরা্পর, পরম পুরুষে বিশ্বাস 
রাখিয়া আত্মাবলম্বনপূর্বক তাদৃশ মনোভূির সমুচিত কর্ষন 
করা কি ত্াহাদিগের কর্তব্য নহে ?.আর তাহাদিগ্বের হইস্তে 
ধে দেশের কিছু উপকার দর্শিতেছে না, তাহা! কিরূপে বিবে- 
চনা করিলেন। হার! আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদিগের 
প্রধান দৃষ্ান্ততূমি ; তীহাদিগের কত উপকার যদ্দিও সাক্ষাৎ 
শন্বদ্ধে তেমন একট! দেখা যাইতেছে না, কিন্ত অনেকে 
তাহাদিগের অন্ুহরণে সর্ব্থা প্রত্বুত থাকায়, দেশের যে কত- 
দুর উপকার পাধিত হইতেছে, তাহারা ক্ষণকাল চিত্তা করি- 
লেইবুঝিতে পারেন । তাহারা তাদৃশ হতাশ ওঁ বি্কাতিভাব 
প্রাপ্ত না হইয়া 'সামান্য নাদারিক ও বৈষ্ুক ব্যাপ 
সমস্ত গুণের বিনিয়োজন: করিলেও সেই দৃষ্টান্কে কি দেশের 
সামান্য উপকার হয়। তীাহাদিগের প্রধান? প্রধান গুণগণ 
অন্যদীয় হৃদয়ে সঞ্চারিত ত্ইককা ক্রমে সর্বত্র বিতীর্ঘ হয়, এবং 
সাধারণ্যে কলকেই উনার তি দেশের অ্পেধ 
আর. সেই সমস্ত হারও চি বকা 
রারগিযারভ করিলে, কেনই বাক্কৃতকাধ্য হইতে পারিবেন না? 
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ামান্য নৈরাশ্যে নিতাস্ত অভিভূত হওয়া কি তাহাদিগের 
ম্যায় গুণশালী স্থশিক্ষিত সাহনী পুরুষের কর্তব্য? যত বড়ই 
নৈরাশ্য-ঘটনা হউক, বলবান্‌ অন্তরাত্মীকে কাহার সাধ্য 
প্রতিহত করে? তাহাদিগের হতাশ হইৰার এইমাত্র কারণ 
বে, তাহারা আপনাদিগের অভিলাধান্ুরূপ দেশের হিতনাধন 
ৰ। মহৎ কাধ্য করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তাহার! 
কি জানেন না যে, বত লোক স্বদেশের বা মনুজসমাজের 
সবিশেষ শুভনাধন বা প্রধান প্রধান কার্ধ্য করিয়াছেন, তহা- 
দিগকে কত সঙ্কটে পড়িতে, কত বিপদে ঠেকিতে, ও কত 
তয়ানক নৈরাশ্যে সস্তাড়িত হইতে হইয়াছে । সেই সমস্ত 
ছুর্ঘটন।-পরম্পূরাতেও তাহার! কিছুমাত্র বিচলিত না হুইয়া, 
অটল প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায়-বলে নিরন্তর উদ্দেশ্য বিষয়ের 
অন্থ্সরণ করিয়া, পরিশেষে চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
অতএব ইহারাও নেইরূপ' দু প্রতিজ্ঞ ও সাহনী হুইয়! অভি- 
লষণীয় ব্যাপারের অনুধাবন করিলে, অবশ্যই সফলশম হইতে 
গারিবেন। পর্ববপপ্ডিতেরা কথিয়াছেন, “ইচ্ছা বুজুবু্তী 
জপুধুতুবুশইহয়।” বিনি বাধ্য করিতে যথার্থ প্রতিজ্ঞা- 
রড হন, তিনি অনখ্য বাঁধ! হইতেও আত্মকার্ধ্য করিয়। 
তুলিতে পারেন” । “আমি এ কার্যে সমর্থ, এরপ স্থির বুদ্ধিই 
মনুষ্যকে সমধপ্রায় করিয়া তুলে” ও “উপার্জন করিতে 
স্থিরচেতা হইতে. পাঁরিলে প্রায় উপার্জন করাই হয়” । 
বিখ্যাত প্রতিজ্ঞ কেরো বলিষ্বাছিলেন, "যাহার! কাধ্যের 
ইচ্ছা করিয়! অকৃতকার্য হয়, তাহারা সম্পূর্ণ ইচ্ছা না কিয়, 
ডার্ধীমাত্রই করে| বিখ্যাত কৰি কালিদাস বলিয়া, 
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*যেমন নিয়াভিমুখ জলকে কেহই প্রতীপগামি করিতে পারে 
না, তদ্রপ ঈপ্সিত বিষয়ে মন '্থির-নিশ্টর হইলে কিছুতেই 
প্রতিহত হয় না; । উক্ত কবিপ্রধান নিজেই ইহার অপূর্ব 
ষ্টান্তস্থল। কথিত আছে যে, তিনি পরিণম্বকাল পর্য্যস্ত 
কিছুমাত্র বিদ্যালোচন! করেন নাই, মূর্খের শেষ ছিলেন। 
পরে বিদ্যাবতী সহুধশ্মিণীর নিকট যখন অত্যান্ত অপমানিত 
হইলেন, তখন ভিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়। বিদেশ-গমনপূর্ব্বক 
বিদ্যাধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন; অনস্তর সেই পুরুষ- 
প্রধান পরিশূম ও অধ্যবনায়-বলে কত দুর কবিত্বকীত্তি লাভ 
করিয়াছেন তাহা পৃথিবীর কোথাও অগোচর নাই। 

অতএব এতদ্দেশ্রীয় স্ুপ্শিক্ষিত তরুণগণ আত্মদেশের বর্ত- 
মান দুরবস্থা ও প্রতিকূল ঘটন! নিবন্ধন নৈরাশ্যে অভিভূত 
ন! হইয়া ইঈপ্দিতার্থ বিষয়ে স্থির-মন হইয়] দুঢ় প্রতিজ্ঞা ও 
অধ্যবসায় অবলম্বন করুন, তাহ! হইলে পরিশেধে নিঃদন্দেহ 
সকল সমীহিতই সিদ্ধ করিতে পারিবেন । 

আত্মাবলম্বন ও তদন্থষঙ্গে শ্রমাদি কতিপয় আবশ্যক 
গুণের বিষয় উল্লিখিত হইল, কিন্তু মনুুম্যের অত্যাবশ্যক 
প্রধানতম গুণের বিষয় এখনও আনুন্বিখিত রহিয়াছে । যেমন 
প্রভাকর-কিরপ-সম্পূর্ক ৰিন! পরম সুন্দর কুমদীয় পদার্থচয় ও 
লোক-লোচন্রে আনন্মকর হয় না, অপথীর্থব্ই পড়িয়া 
থাকে? তদ্রপ এ গুণজ্যোতিঃ বাতিরেকে অন্যান্য 'খণগণের 
কোন সৌন্দধ্যই থাকে -না তাহার!' পুক্কধার্থ,লাধক না 
হইয়া" ৰরং অনর্থেরই হেড়ু হয়। ধর্দপরতা বা ঈশ্বরতত্তি 
উপেক্ষিত হইলে আর যত গণ থাকুক, তাহাতে তাদৃশ নু 


রগ 
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নতি হইতে পারে না; যদিও কিঞ্চিৎ হয় তাহ! চিরস্থারিন 
হয় না; কথঞ্চিৎ কিঝিৎকাল-্তায়িনী হইলেও তাহা আপ. 
নার ও আত্মজাতির অবশ্যস্তাবী সর্নাঁশের নিমিত্তই হয়, 
কখনই স্থখের হয় না। 

ধ্দপরত যাবতীয় স্থখ সৌভাগ্যের অদ্বিতীয় নিদান। 
উহ! দরিদ্র অবপি রাজা পর্যযস্ত সকলেরই সমান আবগ্তক। 
ভিন্ন ভিন্ন পদে ভিন্ন ভিন্ন গুণবত্তা ও বিশেষ বিশেষ 
নিপুণতা প্রয়োজনীয় হর, কিন্তু ধর্মপরতা সকল পদে সমানই 
প্রয়োজনীয় । উহা! ব্যতিরেকে কোন পদেই প্রকৃত শ্ুথ 
সম্পদ হইবার যো নাই। অনেকে এস্কলে নীতিপরতাকে 
পর্যাপ্ত গুণ বিবেচনা করিয়া থাকেন ।. ভাহাদিগের এবং- 
বিধ সংস্কার,_মনুষ্য নীতিপরায়ণ হইলে ও নিজ কর্তব্য- 
কাধ্য বুঝিতে পারিলে, তাহার যথাবৎ অনুষ্ঠান করিতে 
পারে। এই সংস্কারটী নিতান্ত ত্রাস্তিমূলক সন্দেহ নাই। 
সসারে এরূপ দৃষ্টাত্ত সর্বদ। সর্বত্র পাঁওয়। যায়, বাহার! 
শুদ্ধ নীতিপর এবং ইতি-কর্তব্য জ্ঞান-মান্রের উপর নির্ভর 
করিয়া চলেন, তাহার সময়ে সময়ে নিকই্-প্রবৃত্তি-প্রণোদিত 
হইয়া এমত পাপকর্দ্দ করেন, যে সময়ান্তরীণ কার্ষ্ের সহিত 
তুলনা করিয়। দেখিলে ভাহ। তাহাদিগের কৃত বলিয়া সহস! 
বিশ্বান করা যায় না। ৰ 

নীতিপরতা বিলাপিজন-করলালিত ক্গীণ যষ্টির নার 
সঙ্কটস্থলে কিছুই কাধ্যকর হয় না। ধর্দপরত। মৃত্যু্ীয়- 
নৃষ্টিনিপাঁড়িত মহাশূলের ন্যায়, সর্বকালে সর্ধস্থানেই” সমাৰ 
অভধ্য। নীতিপরত1 নিরপদ্রব সময়ে কিছু কাধ্য করতে 


টি 
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গারে সত্য, কিন্ত যখন ছুর্দান্ত রিপুগণ প্রবল হইয়া' অনর্থা- 
পাতে প্রবৃত্ত হয়, সাংসারিক হূর্ঘটনাপরষ্পরা একে একে 
সম্মুখীন হইতে থাকে, স্বার্থপরতাদি নিকুষ্ট বৃত্তি সকল 
সাধবা প্রবৃত্তির দ্বার অবরোধ কের, তখন নীতিজ্ঞানের 
সৃপ্তিই থাকে না। সে সমর ঈশ্বরভক্তি ব্যতীত আর কিছু- 
তেই রক্ষা নাই। সে সমর ধর্্মপরত! খিন। মার কিছুতেই 
পরাক্রান্ত রিপুদিগকে পরাভূত কগিরা মন্ুষ্যকে প্রক্কৃতিস্থ ও 
পদস্থ রাখিতে পারে না। সেই ঘোর পঙ্কটকালে কর্তব্য 
কার্থ্যকলা যথাবিছিত অনুষ্ঠিত করা পুরুষ প্রধান ধম্মবীর্‌ 
মহাআ্সাদিগেরই কার্য । অতএব ঈশ্বরে ভক্তিশৃদ্ধাশালী হইয়া 
সনাতন ধর্মার্জনে সর্ধতোভাবে সধত্ব হওর। সর্বাবস্থ লোকে- 
রই কর্তব্য । ধার্মিক স্বাবলম্বী পুরুষকে কখনই অধঃ- 
পাতিত হইতে হর না; তিনি সংসারে যত উন্নত পদবীতে 
পদার্পণ করেন পৃথিবীর ততই উপকার সাধন করিতে পারেন, 
এবং ততই নির্মল-হ্ৃখ-নস্তোগে অধিকারী হন। 
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সংপারের স্থুখ এত অস্থির এবং বিপদ্‌ এত অধিকধথে 
সর্বাবস্থ সকলকেই সর্ধদাঞ্ীর ও অপ্রমন্ত হইয়া চলিতে হয়| 
মিতাচার, অগপ্রমাদ ও ইন্দ্রির্মন জীবনধাত্রা-নির্বাহের 
প্রধান উপাদান সামগ্রী । বিশেষতঃ বাহার] নংনারে প্রথম 
প্রবিষ্ট হইতেছে, সাংনারিক ঘটনাপুঞ্জ যাহাদ্িগের অননুভ্ূত- 
পুর্ব রহিয়াছে, এ সমস্থ গুণ তাহাদিগের যে কত দূর আব- 
শ্যক ও কত দুর কার্ষ্যোপবোগী তাহা বলিয়া উঠা যায় না। 
কিন্ত তেমনি এঁ সময়েই এ গুণগুলি প্রায়ই উপেক্ষিত হইয়। 
থাকে। তরুণগণ যখন অন্ুরাগভরে সংসারে প্রথম প্রবেশ করে 
তাহাদিগের নয়ন স্বভাবততঃ এমত রঞ্জিত থাকে ফে, প্রায় চত্ু 
পার্শস্থ যাবতীর বস্তই রমণীয় বোধ হয়। অতি কদাকার কু 
সিত পদার্থও তাহার! নিজ রাগে রঞ্জিত করিয়! লয়। ন্বথবন্লী 
তাহাপিগের চারি দিকে নবীন শাখা পল্লব বিস্তার করে। 
আশাভষিস্পুরোভাগে অতি বিস্তীর্ণ প্রতীয়মান হয়) এবং 
বোধহয়, যেন নকল পদার্থই আনন্দ-উপছা'র-দানে তাহাদিগের 
প্রত্যুদ্গঘন করিতেছে । উৎকট ভোগবাসনায় প্রণোর্িত 
: হইবায় তারকার সকল বিষয়েই.ব্যগ্র ও সকল বিষয়েই রাত- 
সিক হইয়া থাকে । তারুণ্যমদে তাহার! প্রায় কোন বিষয়েই 
সন্দিহান হয়না এরং কোন বিষয়েরই রকুস্ু তবানসন্ধান 
করিতে চায় না. ধিসবাস্ত-স্থিরীকরণ ও পক্ষাবলম্বনে তাহাদের 
কালবিলদ্ব হয় না। তাহারা আতুবিশ্বত্ত, ক্কারণ বহ্দর্শিতৃ 
জে নাই) অত্যন্ত গোমার, কারণ তেমন একটা বিপদে 
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ঠেকিতে হয় নাই; এবং অত্যন্ত একরোহ, কারণ তাদৃশ 
নৈরাশ্যে পড়িতে হয় নাই। এবংবিধ অপরিণত অবস্থায়: 
অমিতাচারী, অলস, অনবহিত ও অবশেন্্রিয় হই চলিলে 
লোকের প্কববিনাশ অবশ্যস্তাবী |: 

তোমরা সংসারে এই প্রথম প্রবিষ্ট হইতেছ। এ সমষ , 
সদনদ্বিবেচনা-পরিশূন্য হইলে নিতান্ত অবদন্ন ও চিরবিপন্ধ 
হইতে হইবে। "এই সংসারে সৎ ও অসৎ ছুইটা পথ আছে ॥ 
সপথ যেমন সরল ও স্থগম, অসতপথ তেমনই বক্র ও 
তেমনই ছুর্গম। সৎপথে যেমন্স প্রচুর সম্পদ্‌, অসংপঞে্‌ 
তেমনি পদে পদেই বিপদ । দেখ, একবিধ সম্পত্তির অধি" 
কারী, তুল্য-আভিজ্জাত্য-সম্পন্ন ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে একজন্‌ 
সৎপথ আশ্রয় করাতে সমধিক সন্তাস্ত ও খশ্বর্ধ্যশালী হইয়! 
কুল উজ্জ্রলিত করিতেছে; আর একজন অসৎপথে গিয়া 
আপনার পৈতৃক সন্ত্রম ও বিভব পর্য্যন্ত হারাইয় অন্যের 
গলগ্রহ হুইপ উজ্জ্বল বংশে কলক্কার্পণ করিতেছে । 

তোমর] সংলারে প্রথম যাত্রা করিতেছ, এ সময় সদসৎ 
বিবেচন। করিয়া চলা অত্যন্ত আবশ্যক । নিশ্চয় জানিবে, 
তোমাদিগের ভাবী শুভ, অণ্ডভ, সখ, ছুঃখ, মান, অপমান, 
স্থখ্যাতি, অধ্যাতি, সমুদায়ই ইদানীস্তন কার্ষোর উপর নির্ভর 
করিতেছে; এখন তোমাদিগের মধ্যে বিদ্কি যেকপ কাধ্য 
করিবেন তাহাকে সেই অহুদারে সখী বা ছুঃখভাগী হইতে 
হইবে। এই বেলা, কোন অধ্রতীকাধ্য সাঁজ্ঘাতিক দোষে 
ছুধিষ্তন। হইতে হইতেই আপনাদিগের চরিএররিষরে নিয়ম- 
ব্যদন্থাপন কনা কর্তব্য । বদি তোমকা এই প্রারস্থপণয়ে বন্ধ, 
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নীতিসঙ্গত নিয়মে ও অনুরূগ গুরূপদেশে ওদাঁস্য করিয়! 
বথেচ্ছচারী হও। যদি তোমরা আমোদমদে মত্ত ভইর। 
কেবল আপাত-স্খ ব্যাপারের অনুষ্ঠানেই এই সুনময় বুথ! 
ক্ষরিত কর এবং পরিণাম বিবেচনা না করিরা ভোগস্থ- 
আতে গা ভানান দাও, তবে এবংবিধ আরম্ত হইতে আর 
কিপ্রকার ফলের আশা করা বাইতে পারে। দেখ, তোমা, 
দিগের পরিতঃস্থ অসঙ্খ ব্যক্তিকে এন্ধপ কাব্যের দোষে 
অনীম কষ্ট সহা করিতে হইতেছে । তবে ঞ& নিয়ম তোমা- 
দ্িগের পক্ষে কেনই বা ব্বিতথ হইবে! আত্মক্ত কম্মের 
দোষে তোমরা কেনই ন| কষ্ট পাইবে! তোমরা উদ্দেযাগ 
: না করিয়াই কি কৃতকাধ্যতা লাভ করিবে ভাবিয়াছ? অন্ত 
লোকে অত্যন্ত সতর্ক ও সাবধান হইয়া যে সমন্ত বিপদে 
কথঞ্চিৎ রক্ষা পায়, তোমরা সম্পূর্ণ অনবধান ও উদ্বামীন 
হইয়ও কি ০নেই সমস্ত বিপদে রক্ষিত হইবে স্থির করি- 
রাছ? যেসুখ সম্পদ ও যেভাগ্যলক্ী আর সকলের স্থদীর্ঘ 
পরিশ্রম ও চিত্রস্তন বত্ত্বের ফল, কোন ব্যক্তির বহুতর প্রয়ানও 
ব্বাহানততে বিফপিত হয়, সেই ছুলভ ্থখনম্পদ ও ছুরারাধ্যা 
ভাগ্যলক্্ী কি তোমাদিগের পক্ষে অযত্বন্থলভ হইবে ? 
তাহার! কি. ম্বরন্বর। হইয়া তোম[দিগকে বরমাল্য প্রদান 
করিবেন সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছ? যিনি যত বড় কুলীন- 
সন্তান ও যতই ধনবান্‌ হউন, তাহার নিমিত্ত প্রশিক 
নিয়মের কোন ক্রমেই 'ব্যতিক্রম হইবে না। এশিক নিয়মের 
মম্ম্মই এই ষে, বিনি যেরূপ কার্ধ্য করিবেন ও যেরূপে চ্রিবেন 
তিনি তদনরূপ ফলন্াগী হইবেন। অতএব প্রত্যেক ব্যক্রে- 
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কেই পথ দেখির। পাঁ ফেলিতে হইবে, অন্যথ|। অনেক্ষ বাধ! 
ঘটিবে ও পদে পদে শ্থলিত হইতে হইবে। ৰ 
জগদাশ্বর বিজ্ঞান, ধন্, ও স্থখ, এই তিনটাকে এক পথে 
এবং অজ্ঞান, অধর্থ, ও ছুঃখ ইহাদিগকে অপর পথে ব্যবস্থা 
পিত করিরা রাখিরাছেন। পুর্বব-পথে যাত্রা! করিলে জ্ঞানাদি 
ত্রিতর লাভ আপন হইতে হর, এবং অপর পথে গেলে, 
অজ্ঞানাদিখিতয় -সাক্ষাৎকার কেহই এড়াইতে পারে না। 
ঘে ব্যক্তি জানির। শুনিয়া! ইচ্ছাপুব্বক অন্মার্গের পান্থ হইয়। 
আপনাকে বিপন্ন করে, তাহাদিগকে একপ্রকার আত্মঘাতী 
বলিলেও বল৷ যায়। 88্মতএব তোমর! সংসারে প্রবেশ 
করিতে যাইতেছ, এই বময় বিবেচনাপৃব্বক সত্পথ চিনিয়! 
চল, তাহা হইলে পরম স্থুখে জীবনযাত্রা! নিব্বাহ করিতে 
পারিবে 1). . 
তোমর। অবিবাদে শ্বীকার করিয়। থাক যে, তোমাদিগের 
সহার সম্পত্তিগত উন্নতিলভের যতগুলি স্রবিধা আছে ও 
যে উপারে সমুন্নত হইবার আশা করিরাছ, যথোচিত কৃতকার্য্য 
হইত্তে গেলে পুর্ব হইতেই উদ্দেধাগ করিতে হইবে, সবিশেষ 
শিক্ষাও আবশ্যক; এবিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। এক্ষণে 
ইহাও স্থির দিদ্ধান্ত জানিবে, যে ব্যবনায়েই যাও ধর্মশিক্ষ! 
ব্যতীত কিছুতেই কৃতকার্য হইবার উপায় নাই। সাধুস্বভাব- 
সম্পন্ন হওয়! বর্ধবিধ ব্যবসায়েরই প্রধানতম উদদেযাগ । 
সনাজ যতই মন্দ হউক, ধর্মের গৌরব চিরকালই অধিক। 
শীঘ্রই জানিতে পারিবে, সাধ্বী সরলা বুদ্ধি যোগ্যতাসহচরী 
ইঞ্টুলে ধেরূপ সৌভাগ্যপ্রন্থ হয়, অসাধ্বী অসাধারণ প্রধর 
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ধীষণ। কখনই সেরূপ হয় না, বরং তাহা হইতে বিপরীত 
ফলুই উৎপন্ন হয়। শাস্ত্রবিদ্যা, বাণিজ্যকার্ধা, বা পদ, যেটা 
উদ্দেশ্য থাকুক, ধন্মের প্রভূত] সর্বত্রই সমান। অধান্মিক 
বুক্তি যতই শাস্রচর্চা করুক, প্রক্কৃত বিদ্বান বলিয়া কেহই 
গৌরব করে না। ধর্শুনষ্ঠা ব্যতিরেকে বাণিজ্যাদদির সমুন্নতি 
হয় না, এবং অধান্মিক ব্যক্তি প্রধান পদে অধিরোহণ করিতে 
পারে না; করিলেও তাহাতে তাহার কখনই খ্যাতি প্রতি- 
পত্তি লাভ হয় না এবং বিচ্যুতি ' হইবার অত্যন্ত সম্তাবন। 
থাকে । ধর্ননিষ্ঠায় অন্তঃকরণের যেরূপ বলবুৃদ্ধি হয়, চরি- 
ব্রের যেপ্রকার গুরুত1 জন্মে, সদস্তিপ্রায়ের যেরূপ আবির্ভাব 
হয়, সাহস ও তেজস্িভা যে পরিমাণে বর্ধিত হয়, মন যন্রপ 
সুস্থ ও স্বধীন থাকে, তাহাতে ফে' কোন বিষয়ে হউক, 
কৃতকার্ধ্যত1. অনায়াসেই পরিলন্ধ হয়। অতএব গৌরব, 
কীন্তি ও প্র্থর্য্য প্রস্থতি জগতে যে কিছু প্রার্থনীক্ব প্রধান 
পদার্থ আছে, ধর্মমনিা তৎ্নমুপায়ের মূল কারণ সন্দেহ নাই। 
যেমন কৃর্যপ্রভ! ব্যতিরেকে কিছুরই সৌনর্ধ্য থাকে না, ধর্ম, 
সম্পর্কের অভাবে. ইতর গুণের পক্ষেও সেইরূপ। অন্য- 
গ্রকাক্র বত.গুগই থাকুক্‌, ধন্ধব্যতিরেকে তাহাতে প্রকৃতরূপ 
প্রতিপন্ন হইতে পারা বার না। আন্তরিক ভাব কুৎসিত ও 
কদর্য হইলে, ঘাহিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে কাহারও প্রকৃত 
অনুরাগ জন্মে নাঁ। যে রমিকতায় ঈর্ষা অস্তর্গঢ় থাকে, 
তাহাতে কাহারও রলোঁদ় তুক্ধ না। আন্যান্যগুণপ্রভাবে 
লোকে কৌশলক্রমে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিলেও করিতে . 
পারে, কিন্ত উহ! পিতাত্ত ক্ষণ্নুর 5 কোন বিষে কিছ 
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কটি হইলেই নেই ব্যক্তিকে একবারে নাক্কুত ও অবমানিত 
হইতে হর। অতএব পরম ম্ক্লধাম পরমেশখ্বরের নিরমে 
শৃদ্দাবান্‌ হও, ধর্মপথে চল, ও স্বাক্মাকে পুণ্যপৃত করিতে 
চেষ্টা পাও, তাঁহ! হইলে অবলগ্বিত ব্যবপায়ে অবশ্যই কুত- 
কাধ্যতা লাভ হইবে, এবং অবশ্তই ভাগ্যবান ও কীর্তিমান্‌ 
হইতে পারিবে । 

যৌবন বীজবপনের যথার্থ উপযুক্ত ক্ষেত্র। ইহাতে 
যেরূপ বীজ বপন করিবে আজীবন তাহায়ই ফলভোগ হইবে । 
অতএব যৌব্নক্ষেত্র সর্ধতোভাবে অকৃষ্ট ও পতিত থাকা, 
বা ইহাতে কোন মন্দ বী পড়িতে দেওয়া, উভয়ই সমান 
সাজ্বাতিক। জগনীশ্বর তোমাদিগের আত্ম-স্বভাব-সংবিধানের 
ক্ষনত1 তোমাদিগেরই হস্তে দিরাছেন। তোমাদ্িগের প্রকৃতি 
এখনও তাদৃশ কঠিন হয় নাই। উহা! অন্যাপি মধূর্খব্ 
কোমল রহিরাছে। ঘযত্ব পাইলে উহাকে এখনও সুনমাহিত 
করিরা লইতে পার। কু অভ্যাস অদ্যাপি বদ্ধমূল হয় নাই। 
ত্রমন্তান এখনও অপ্রতিবিষেয়ভাবে অস্তঃঞ্করণ অধিকার 
করিরা বসে নাই। উৎকট পাপ সকল এখনও' তোমাদিগকে 
তত দুর পাতিত করে-নাই । মানসিক শব্তি' (হাহা অতঃপর 
সাতিশয়.ক্ষীণ হইয়া পড়িবে ) স্পূর্ণ বলবী_ রহিয়াছে 
এখনও রিপুদিগকে ষে ভাকে" প্রণোদিত, ১৪ ফেপথে নীত 
করিবে উহার! চিরকাল সেই ভাবে ও ও সেই পথেই ট৪লিবে। 
অতএব যৌবনাবতরণ যাঁবতীক্ষ' গুভা্তত-কর-গাভের সোপান 
 এবংযৌবনই যাবতীয় প্রধান কার্ধের দেবাগ্ের প্রক্ু্ত অবসর। 
এমন বিবেচনা! করিয়া দেখ দেখি) এ সমকে তোমাদিত 
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কত দূর সাবধান ও দতর্ক হইর1 চল। আবশ্যক, অধিক কি; 
তোমাদিগের প্রহিক ও পারলোকিক সমৃদর স্থথ সম্পন্তিই 
এই যোবনকাপীন কার্যের অন্কহারী হইবে। 

* মন্ুষ্যের, বয়োবস্থার পরিবর্ত অবিকল 2 
তুল্য। পূর্ব পূর্ব খতু যথাতথ অতীত হইলে পর খতু যেমন 
শস্য-সম্পূর্ণ হয়, বয়োবস্থার পক্ষেও সেইরূপ । বৌবন বথা 
নিয়মে অতিনীত হইলে গ্রবীণাবস্থা! অবশ্ঠই ভাস্বর হয় এবং 
গ্রবীণবয়ম ষথাবিধানে নীত হইলে রৃদ্ধাবস্থা অবস্তই শাস্তি 
সুখের আশ্রয় হয়। পুর্ব প্রমর অবথা-গত হইলে পরবস্তি 
সমরে কখনই স্চাক্ ফল লাতের আশা কর! যার না। বসস্তে 
হুকুলোদগম না হইলে সহকারতরু গ্রীষ্মে ফলগ্রস্থ হইতে 
পারে না। অতএব ঘদি পরমোপযোগী এই যৌবনকাল 
অসতপথে অযথা ক্ষপ্নিত কর, প্রবীণদশায় অবজ্ঞাত হইতে 
ও বৃদ্ধাবস্থার বত্পরোনান্তি ছুঃথ পাইতে হইবে । 

সংবার-প্রবেশোম্মথ তরুণগ্রণের যে আত্মচরিত্রের প্রতি 
নর্বথা অবহিত দৃষ্টি রাখিয়া চলা. আবশ্যক তাহা একপ্রকার 
সমর্থিত হইল। এক্ষণে সেই ভাষে চলিতে গেলে যে সমস্ত 
গুণ আবশ্যক ও বেরূপ কার্য কর! কর্তব্য, তাহ! ক্রমে প্রদ- 
শত হইতেছে। ্‌ 

১ মতঃ। ঈশ্বরানূধ্যান তরুণগণের সর্বাপেক্ষা প্রধান 
আবশ্যক। ঈশ্বরে অন্থুরাগ জম্মিলে তদীয় নিয়মাতিক্রমের 
তত সম্ভাবনা থাকে না। আর ঈশ্বরান্থুরাগ প্রগাঢ়প্রকার 
হইবার স্থন্দর কালও যৌবন ।. যৌবন ঈশ্বরবিষয়ে অনুধ্যান- 
পর হইলে তাহার প্রতি নির্মল প্রীতি ও অকৃত্রিম দ্মনুরাণ 
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জদ্মিবাঁর সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যৌবনে অন্তঃকরণ স্বভা- 
তই উদার ও অভি স্বচ্ছ এবং আন্তরিক বৃত্তি সমুদায় পুঙ্ষল 
ও স্ুতীক্ষ হইয়া থাকে । এ সময় নির্মল মহীয়ান্‌ অততযুৎকষ্ট 
পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাতিষাত্রই অতিপ্তিতপুর্র্ব অনুরাগ উপস্থিত 
হয় এবং নিরূপধি করুণার কার্ধ্য দেখিলে অন্তঃকরণ একবারে " 
তদগতভাবে গলিত হইয়া যায়। এখন বিবেচনা কর, জগ- 
দীশ্বরের তুল্য পরম মহীয়ান্‌ মহোৎরুষ্ট পবিত্র পদার্থ জগতে 
আর নাই) তাহার করুণা অপীম ও নিরপম। যদি তরুণ- 
গণ তাহার (এই অনির্বচনীয় বিশ্বরচনা ও মঙ্গলপুর্ণ নিয়ম 
পরিচিন্তনদ্বারা তত্ম্বরূপ-পরিগ্রহে পরিনিবিষ্ট. হয়, তাহার 
প্রতি তাহাদিগের কত দূর অনুরাগ ও কতদূর ভক্তি জন্মিবার 
সম্ভাবনা! অতএব সেই বিশ্ব-্রঙ্গাগু-রচয্মিতা, পরম মহী- 
রান, অশরণ্যের শরণ, নিরবলম্বের অবলম্বন, ঈশ্বরে চিন্ত 
সমর্পণ কর; তীহাতে অকৃত্রিম অনুরাগ হইলে মানসিক 
উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায় সর্ধদ! উত্তেজিত থাকিবে । ফযৌবন- 
সহোদর রিপুগণ এক্ষণে পুঙান্গপুঙ্ঘরূপে ছিপ্র অনুসন্ধান করি- 
তেছে, অনুমাত্র পথ পাইলেই অন্তঃকরণ একবারে আক্রমণ 
করিরা ব্পিবে, এবং প্রবল পরাক্রাস্ত হইয়া তোমাদিগের 
উপর ঘোরতর অত্যাচার করিবে। যদি এ সময় ঈশ্বরানূরাগ 
মনোমন্দিরে জাগরিত থাকে, কার সাধ্য তাহার নিকটে যায়। 
তাহা হইলে তোমর! চিরকাল নন্যপরতুন্ত্র হইয়া স্ৃথে 

সংবারঘাত্রা নির্ববাহ করিতে পারিবে, কিছুতেই তোমাদিগকে 
বিপন্ন ও অবসন্ন করিতে পারিবে না। | 85 

* ২ যত পিতা! মাতা ও বয়োজ্ান-বৃদ্ধদিগের  প্রত্থি 
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ম্মনবুদ্ধি থাঁকা তরুণগণের অত্যন্ত আবশাক। বহুদর্শা 
গুরুজনের উপদেশে উপাদেয় জান থাকিলে অশেষ উপকার 
হইতে পারে। যাহারা সংদারে প্রথম প্রবিষ্ট, তাহারা যে 
আপনাদিগের যাবতীয় কার্যকলাপ স্বরং উদ্ভাবিত করিয়া 
| হুসম্পাদিত করিবে ও কোন অংশে কিছুমাত্র ত্রুটি হইবে না, 
এমত সম্ভবিতে পারে না। (সে অবস্থায় অভিজ্ঞ বহছুদর্শিগণের 
পরামর্শ লইয়া না চলিলে, যত বড়ই বুদ্ধিমান হউন তাহাকে 
অবশ্যই ঠেকিততৈ হয় । 

যৌবননহোদর ফতগুলি দোষ আছে তন্মধ্যে অভিজ্ঞ- 
ম্ন্ততা ও অহম্মুখত। অতান্ত অনর্থকারিণী। তাদৃশ ব্যক্তি 
্বভাঁবতই ধৃষ্টচেতা, অহঙ্কৃত ও একগাঁমী হয়, এবং আত্ম 
. সিদ্ধান্তগুলি সর্বথা অত্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করে। নে 
ব্যক্তি অন্যের, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের পরামর্শ ভীরুতা ও 
্রাস্তিবিভূত্তিত বলিয়া! অত্যন্্র অশৃদ্ধা করে। তেমনি উহার 
ফল হাতে হাতেই পাইতে হয়। স্বেচ্ছানুনরণ করিতে গিয়া 
সে. আপনার এত অনিষ্ট করে যে পরিশেষে যত পাইয়াও 
আর: তাহার প্রতিকার করিতে পারে না।. অভিজ্ঞম্মন্যত! 
ধেমন, ভয়ানক দৌষ, তেমনি অধিকাংশ যুবকই উহাতে 
দুধিত হইধ ধাচকে। অতএব তোমরা যৌবনগর্করে আপনা- 
দিগকে যেরূপ ্্বাস্ত য়নে কর ও তোঁমাদিগের ষেরপ স্বাত্ম- 
বিশ্বাস থাকুক/অ অভির সহকারে তাহার অনেক অন্যথা- 
ভূত হইবে 1... আবীর ও অবিষূধাকারিস্তা নিবন্ধন অনেক 
| অনুতাপ করিতে হইবে । যে.যে বন্ত ও যেয়ে ব্যক্তিকে এখন, 
'ক্তিনুম্বর দেখিতেছ এবং নিষষলঙ্ক ও সাধু বলিয়া কীর্তন 
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করিতেছ, এ সমুদয় হয়ত বিপরীত-ভাবেই প্রতীয়মান : 
হইবে। যেসকল মত ও দিদ্ধান্ত এখন উপাদেয় মানিতেছ, 
ঘত বয়োবৃদ্ধি হইবে ও বিজ্ঞত1 বাড়িবে, তৎসমুদরায়ের প্রতি : 
ততই হেয়বুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব তোমর! 
দৃষ্টিবিমোহন বাহা চাক্চক্য দেখিয়! ভূলিও না; এবং স্থাত্ম- 
বিবেচনাকে পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করিও না| মনে করো না ষে, 
যৌবন-প্রোদ্যম দ্বারা চিরক্রমাগত নিয়মূ বিপর্যযাসিত ও বু[ৎ- 
ক্রমিত করিতে পারিবে । অতএব অভিজ্ঞন্মন্যতা, অহম্মুখতা, 
পরিত্যাগ কর, নম্র হও, এবং পিতামাতা ও বয়োজ্ঞান-বুদ্ধ- 
দিগের পরামর্শ লইয়া! বিবেচনাপূর্বক চল, তাহা হইলে যত 
বয়োবৃদ্ধি হইবে ততই ক্ষমতাবৃদ্ধি ও ততই খ্যাতি প্রতি- 
পত্তি লাভ হইবে, এবং সৌভাগ্যপদ্বী প্রাপ্ত হইয়। স্থথে 
জীবন যাপন করিতে পারিবে। নি 

ওয়তঃ। সকল বিষয়েই অমায়িক ও সত্যনি্ হইবে। 
অমায়কতা ও লত্যনিষ্ঠা যাবতীয় ধর্মের ভিত্তি ও যাবতীয় 
অবস্থারই -ভূষপ। - যে মাক্কান্ধকারে অস্তঃকরণের স্বরূপ 
লক্ষিত হইতে দেয় না, এবং যে কার্পনিক-ভাবের সরীভূত 
আবরণ ভেদ করিয়া, প্রাকৃতিক ভাব কখনই ক্ফর্তি. পায় না, 
তাহা সর্ববরয়োবস্থাকেই দূষিত করে) বিশেয়তঃ যৌবনাবস্থা 
তাহাতে যৎপরোনাস্তি স্বনিত ও করুষীক্কত হয় । যে বসে 

করণ সমুন্নত ও বৃত্তির বলশাদী: থাকিবে ) থে সময়ে 
স্বভাব সম্পূর্ণ 'অপাদৃত “থাকিয়া রিবা:  কজিবে) দে 
সমঙ্সে” কৃত্রিম প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া আন্তরিক কুৎসিত 
ভাত আবরণ কর! অত্যন্ত ভরঙ্কর। লোকে যুবকিগকে 





পচ . ব্লচনাবলি 1 


উচ্চাঁশয় অমায়িক ও সত্যপর বিয়া প্রায়ই মনে করিয়া 
পাকে । স্থৃতরাং তাহার বিপরীত হইলে তাহাদিগকে 
' অবশ্যই স্বণিত ও অশ্রদ্ধিত হইতে হইবে সন্দেহ কি? 
বস্ততঃও যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে, যে ব্যক্তি যৌবনে 
মৌখিক মধুরালাপে মনোগত হ্লাঁহল লুকাইতে শিখে, 
বয়োবুদ্ধ হইলে দে যে কত বড় ভয়ঙ্কর লোক হয়, তাহা! 
বলিয়। উঠা যায় না কারণ, লোকের যত বয়স হয়, স্বার্থ 
পরত। ক্রমে ততই বদ্ধিত হর, এবং অন্তঃকরণ ক্রমেই কঠিন- 
তর হইব] পড়ে । .আবার লোকজ্ঞতাবৃদ্ধির সহিত চতুরত1 
ও কৌশল-শিক্ষাও বিলক্ষণরূপ হয়।. ফলতঃ ঈদৃশ অব- 
থা কুৎসিত অভিসদ্ধি সাধনের প্রায় সমুদয় সামগ্রীরই 
একত্র সমাধান হইয়। থাকে । এইনিমিত্ত-প্রাজ্ঞের। “যৌবন- 
্ষালীন মায়াবিক্দা বৃদ্ধকালীন ভরঙ্কর বিশ্বাসঘাতের পুর্বব- 
চিন্ত* বলিয়া নির্দেশ করেন। অতএব তোমর! সর্ধপ্রযত্তে 
অমায়িক হও ; অমাপ্সিক না হইলে সত্যনিষ্ঠা থাকিবে না, 
এবং অমত্যনিষ্ঠ কপটীর যত বিদ্যা, যত নৈপুণ্য ও যতই ইতর 
শুণ থাকুকা নে সমুদায়ের কিছুমাত্র মহিমা ও কিছুমাত্র 
জ্যোতি থাকে না, এবং তাহাতে কোন কাজই দর্শে লা। 
সত্যনিষ্, পুরুষের যাবতীয় কার্ধ্যে হুন্দর সঙ্গতি থাকে 
এবং চার ব্যরহার: পুর্বাপরন্থসং বাদী হয়, স্থৃতরাং তিনি 
অর্বদ! লমান সমাহৃতঃ ও সম্মানিত হইয়া .থাকেন। তাদৃশ 
পুরুষ দৈবাৎ: অপরাদ্ধ ত্য লোক ্বেচ্ছাপূরর্ক ক্ষমা 
প্রদর্শন করে 1... 2 ১ ও 
আর, অস্যাপথ হী ও সরল ও নিরাপদ: অনৃতপথ 
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অত্যন্ত ভ্র'মসঙ্কীল ও বিদ্বসম্পূ্ণ। অনৃত পথে একবার 
প্রবেশ করিলে, তাহ! হইতে সহজে প্রত্যাবুত্ত হইবার যে! 
নাই। লোকে ঈপ্সিত-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সত্বর কৃতকাধ্য 
হইবার নিমিত্ত প্রথমে একটী কট অনৎ উপাম্ন অবলম্বন 
করে; পর্বে সেই উপায়টাকে অমোঘ করিবার নিগিত্ত 
তাহাকে আর একটা কুটতর উপার অবলম্বন করিতে হয়। 
এইরূপে সে আত্মকৃত ভ্রমিজালে এমত জড়িয় গড়ে যে, 
তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার আর পথ দেখিতে পায় না। 
ফলতঃ মিথ্যা ও মায়াপরতা নীচতম আশয় হইতেই উৎপন্ন 
হয়। উহা অতিকুৎ্সিত ও হীনান্তঃকরণের অনপাধারপ 
ব্গতক। লোকে শুদ্ধ লক্কাভয়ে অপরনমক্ষে শ্বাস্সাকে 
অপাবৃত করিতে না পারিয্লাই মিথ্যাপ্রবঞ্চনাদদির আশ্রয় 
লয়। স্বার্থপরতা, নীচাশয়তা ও অর্থপিশাচতাদি ভরানক 
ঘৃণিত দৌষ. সকল পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, পাছে কেহ 
টের পায়, এই ভয়েই লোকে সর্বদা কাল্পনিক আচ্ছাদনে 
স্বাত্মাকে অবগুষ্ঠিত করিয়া! রাখে । কিন্ত তথাবিধ মিথ্যা- 
পরারণ কপটা হতভাগ্য তরুণগণ, যৌবনের প্রধান 'আভরণ, 
ন্ুখ-সৌভাগ্যের অদ্বিতীয় হেতু সাহন ও অক্ষোভ গুণে 
একান্ত বঞ্চিতই হয়। অতএব হি সত্যপর, অকপট, হী 
ও দৌভাগ্যশালী হইতে. চাও, -আগ্রে স্বার্থপরতা নিকৃষ্ট 
বৃত্তি পরিত্যাগ কর, তাহা হুইল,লব্জাক্রমে-আর স্বাক্মাকে 
মিথ্যাবগুষ্ঠনে ঢাকিবার আবশ্যক হইবে. ন11, উদ্ন। ক্ষোভ 
ও সক্ষোচের বিষয় আর কিছুই থাক্তে-লাড সতরাং, 
তেদাদিগের অমায়িকতা ও নত্যনিষ্ঠা অগ্রস্থিহত ও লব 
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স্বগ্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং. ধর্ম ও গৌরব অবাধে উপার্জিত্ত 
ও সর্বতোভাবে স্থুরক্ষিত হইবে। | 
৮. ৪র্থতঃ। সংসারের অনেক স্ুখই সামাজিক শুভসম্বন্ধের 
অন্ুমরণ করিয়া থাকে। সেই শুভ-সম্বন্ধ-ব্যবস্থাপনের প্রকৃত 
সময় এই যৌবন। এই মরে অন্যান্য লোকের সহিত 
যেমন সম্বন্ধ ব্যবস্থাপিত করিবে, যাবজ্জীবন তদনুরূপ স্ুখ- 
ভাগী হইবে। «“অন্যে তোমাদিগের সহিত যেপ্রকার 
ব্যবহার- করিলে সন্তষ্ট হও, তাহাদিগের সহিত সেইপ্রকার 
ব্যবহার করিবে?”। এই সর্ধঞ্জনীন পবিত্র নিয়ম চিত্তফলকে 
সর্ধথা অক্কিত করিয়া রাখিবে। যদি এখন তোমর| সক- 
লের সহিত সদঘ্ব ও অন্ুকূল ব্যবহার কর, যাবতীয় কার্য্যে 
ন্যায়পরায়ণ হইয়। চল, এবং আমোদগ্রমোদেও যদি কোন 
অবিশদ ভাবের সম্পর্ক না রাখ, তাহা! হুইলে সামাজিক- 
সম্বন্ধ অবশ্যই শুভাবহ হইবে এবং তোমর1 অবশ্যই সী 
হইতে পারিবে । তোমরা ষত বড় মর্যযাদা-সম্পন্ন ও ভাগ্য- 
বাদ্‌ হও, স্পর্ধা ও অহঙ্কার করিয়! চলিলে' সমাজে “কখনই 
গ্রতিষ্ঠালান্ি করিতে পারিবে না। এবং দেই স্পর্ধা ও সেই 
অহঙ্কার পরিণামে অত্যন্ত ছঃখেরই হইবে। উন্নত পদ 
ও. খবর, উছার কোনটীই চিরস্থায়ী নহে। নির়তি-চক্র- 
ব্রহিক্রমে লোক্ষে কখনও উদ্নত ক্ষধনও বা অধঃপতিত হয়। 
ভোমরা এখল বা পস্ত অধীন ও“ হীনাধস্থ ব্যক্তিকে স্পা 
ও যে পদসধ্যাদায় বআপনাদ্িগকে বড় মনে করিয়া 
খ্আহঙ্কার করিতে, .নিষ্তিধলে সেই সকল ব্যক্তি “তোমা- 
উদিগের, অপেক্ষাও উন্নত হইতে ও এাচুরতর ঈ্শ্র্যের গ্বামী 








যৌবনের ইতিকর্তব্য ৷ ৫৩ 


হইতে পারে এবং ভাগ্যবিপর্বায়ে তোমাদিগের সেই পদ- 
মধ্যাদারও পরিচুযুতি হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু মনে 
কর তখন তোমাদিগকে কতদূর কষ্ট পাইতে হইবে এবং 
সেই সকল ব্যক্তি তোমাদ্িগকে কতই অবজ্ঞা করিবে! 
অতএব সামাজিক ব্যবহারে স্পর্ধা করা কোন ক্রমেই 
বিধেয় নহে। 7 | 

তোমর| সকলের সহিন্ত সান্ুকম্প-ব্যবহার করিবে। 
অন্ুকম্পাহীন যৌবনের কিছুমাত্র সোন্দর্য ও কিছুমাত্র 
গোরব থাকে না। যাহার অন্তঃকরণ যৌবনে পরছুঃখদর্শনে 
আর্দ্র না হয়, সে অতি অধন্য; দেই পুরুষাধম এত আত্ম- 
স্তরি ও এত স্বার্থপর যে, আপনার সখ সাচ্ছন্দের পাছে 
কিছু ব্যাঘাত হয় বলিয়া অন্যের প্রতি সঙন্গেহ দৃষ্টিপাত 
করে না। ন্ৃতরাং সে" হতভাগ্যও কাহারও স্নেহভাজন 
ও গ্রীতিপাত্র হইতে পারে না। 

সামাজিক সন্বন্ধমধ্যে বন্ধুত্ব অতি পবিত্র সম্বন্ধ । বনুত্া- 
স্পৃহা যৌবনে অতিশয় প্রবলা ও পুক্লা থাকে, এবং, 
যোবনোদিত বন্ধুতা অশেষশুভপাধলী ও স্থখকরী হর়। 
অতএব এই সময়ে সংপার মনোনীত করিয়া বন্ধুত্ব করা 
অতাঁৰ কর্তব্য । কিন্তু বন্ধু চিনিরা লওরা বড় পহজ নহে । 
তরুণগণের 'মধ্যে ' প্রায় ফামিক, বন্ধুতছি হইয়া পড়ে 
কোথা ওগ্ুদ্ধ- আজোদ্রমোদ" তাহাধদিগের বস্তার ২ 
হয়, কোথাও একপক্ষে-স্থার্ ধদার্ধ ভোষাখোর, পক্ষান্তরে 
অভিমান-চরিভীর্থতা, পরস্পর” অন্দিলনের হেড ইইয়া থাকে? 
সারধান, যেন বেকার বন্ুঙাকে অত বন্ধ মলে বাড়া 
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নাহয়। কেন না, সেইরূপ বন্ধুতার পরিণতি কখনই স্থখের 
হয় না। আর, ধেরূপ স্বভাবের ও যে ধরণের লোকের সঙ্গ 
করিবে, তোমরাও সেইক্প লোক বলিরাই সমাজে পরিচিত 
হইবে। ফলতঃ, তোমরা আপাততঃ যতই নির্দোষ হও, 
চিরসহবাসে সঙ্গদোষে দূষিত হইয়। পড়া সম্ভবপরও বটে। 
অতএব বন্ধুত্ব করিবার ননয় অনাবধান ও রাভসিক হইবে 
না। যদি ভাগ্যক্রমে দদ্বন্ধৃতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা ঈশ্বর- 
প্রনাদলব্ধ বিবেচনা করিতে হইবে । যেন সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ঘটনায় উহার কোন হানি জন্মাইতে না পারে। বন্ধুর লাভের, 
দিকে দৃষ্টি রাধিবে; প্রাণান্তেও তদীয় গুহা বিষয় প্রকাশ 
করিবে নাঃ বিপৎকালে তাঁহাকে বিস্মাত হইবে না এবং 
তদীয় লাভাত্যয়ে আত্মবলাভের কোন প্রত্যাশাই করিও না। 

- সমাজে ষমাদূত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে গেলে ভব্যতা ও 
শিষ্টাচার রক্ষা করা অত্যস্ত আবশ্যক । আচার ব্যবহার ও 
গতি প্রবুত্তি ব্ষিয়ে কর্কশ হইলে, লোকে অভব্য ও জনভ্য 
বলিয়া অশ্দ্ধীকরে। অনেকে শুদ্ধ কাল্পনিক সভ্যতা! প্রকাশ 
করিয়া' শিষ্টাচার রক্ষা করিতে প্রয়াস পায়্। কিন্তু ভাহ। 
সভ্যতা অপেক্ষাও চ্বণীয়। 'ফলতং ভব্যতা ও সভ্যতার 
নিতান্ত ভান করিলে চলিবে না; উহ! ফাস্তরিক নম্রতা ও 
সধাশত় প্রণোদিত হওয়া আবশ্যক $. সভ্যতা সর্ধ্দ! সকলেরই 
পৃহদীয়। কিন্ত কবল, উপবেশশৃৰপ ও পুস্তকাক্ষিঅধায়নে 
| উচ্থা পরিলন্ধ হজ) অভ্িনিবেশপৃয 

এও মনে মলে তাঙ্থার 'অস্থসীজন' করিতে করিতে উহা বীমান্‌ 
“শক্তির আপনাহইতেই হইয়া পড়ে বঞ্জয ভব্য না হইলে 
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লোক-সমাঁজে সম্মান পাওয়। একপ্রকার অসম্ভবই বলিতে 
হইবে। অভব্য ব্যক্তি বস্ততঃ যতই সদাশয় ও যেমনই ভদ্র 
হউন, তাহার আচার ব্যবহার ও কথ! বার্তী লোফের গ্রীতি- 
কর হইতে পারে না। আপাত দর্শনে লোকে তাহাকে 
অবশ্যই অশ্ৃদ্ধা ও অবজ্ঞা করে। . 

তরুণগণের একটা সামাজিক প্রধান দোষ এই যে, তাহার! 
প্রাচীন আচার ব্যবহারের অন্বর্তন করিতে চাহে না। 
উহার প্রতি তাহদ্িগের প্রায় সকলেরই ঘোরতর বিদ্বেষ 
থাকে । কিন্তু তাহ] অত্যন্ত অন্যায়। তাহাতে লোকসমাজ্জে 
নিতান্ত অশৃদ্ধাম্পদ হইতে হয়। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে ষে, যেসকল আচার ব্যবস্থার, চিরক্রমাগত 
হইলেও, ধর্মের বিরোধী, পাপের প্রবর্তক ও দেশের অনিষ্ট 
কর, তত্বাধ্ধতে পরাত্মুখ হওয়া, (শুদ্ধ পরাজ্মুখ হইলেও হইবে 
না) ভাহা নিরাকৃত করিতে চেষ্টা কর! গুশংসনীয় শু 
অবশ্য কর্তব্য । 

৫মতঃ | তোমাদিগের সুখাভিলায যের্ন কদান্চ উৎকট 
না হয়্। একবার স্থিরচিত্ছে। চাহিয়া দেখ, কত সহ সহত্র 
ব্যক্তি উৎকট সুখাশা চরিতার্থ করিতে গিয়! অতটপাতে 
স্বাস্মাকে চিরবিপন্ন করিয়াছে ১ উতৎকট - সখের পরিবর্তে 
পরিশেষে তাহাদিগকে উৎকট হ্ঃখই ভোগ: রগিতে | হইয়াছে | 
ব্্রতঃ নুখাভিলাষ আমাদিগের প্ানৃতিক রথ ও সব 
সাধারণ । রাজ & হেট ঠাস টে ঠ কে) 
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হয়, সংনার নিরন্তর সুখোপভোগ বিস্তার করিতেছে; তেমনি 
যৌবন-সথলভ স্বাস্থ্য সামর্থ্য ও তেজন্িত তাহাদিগকে বর্ধবদ] 
স্থধান্ুনরণে অভয়দান ও উৎ্পাহ প্রদ্দান করিতে থাকে। 
সুতরাং তাহার! শাস্ত্রীয় নিরম সকল অধিকাংশই সুখের 
ব্যাঘধাতক বলিয়া মনে করে, এবং বৃদ্ধগণ উপদেশ প্রদান 
করিলে, তাহাতে 'অবধানপর হওয়া দূরে থাকুক, “তাহারাও 
এক কালে আমাদ্িগের ন্যার ছিলেন” বলিক্মা, উপহাস করে। 
কিস্ত তরুণগণ! তোমর! যদি স্থিরচিন্তে বিবেচনা করির। 
দেখ, তাহা হইলে শাস্ত্রীর নিরম ও বৃদ্ধোপদেশের প্রক্কত মন্ম- 
গ্রহ করিতে পার। স্থখের অন্ুনরণ করিতে গিয়া তোমর। 
আপনার ও অন্যের কোন ক্ষতি না কর, এবং পরিণামে 
হুঃখভাগী না হও, এতাবন্মাত্রই এ নিয়মের ও বৃদ্ধোপদেশের 
 উদ্দেশ্য। বস্ততঃও, শাস্ত্রীয় নিয়ম ও বৃদ্ধোপদেশ যত দূর 
পর্য্যন্ত স্ুখভোগের অনুমোদন করে, সুখের প্রক্কৃত সীমাই 
সেই) সেই নির্দিষ্ট নীমামধ্যে যত' ইচ্ছা স্থখ-সম্ভোগ কর। 
তোমার্দিগকে সুখ পরিতাগ করিতে বা উহা! কোন মতে 
 লঙ্থুচিত. করিতে বলিতেছি ন[, বরং উহার সম্পূর্ণ সস্তোগ 
করিতে, ও উহা বিস্তীর্ণ করিতেই বল! ষাইতেছে। ফলতঃ 
ফ্বাহান্তে উহা. আেটিরাৎ ব্লিয়-প্রাপ্ত না হইয়া স্থিরতবর হয় 
তাহারই. উপায় উত্তাবিত ও- “প্রদর্শিত, হইতেছে। : 
: ভাবিয়া দেখুক. আহার বিহ্বার ও আমোদ প্রমোদ 
| কহিসা। বড়া ইবাক: নিমিত .তোমাদিগের-ক্্সপরি গ্রহ হয় নাই। 
. রিশ্বকর্তী তোমাদিগকে- বি বকধীশালী-শ সাধাজিক করিয়া 
নট করিক়্াছেন। -কোমাদেন লাস্মাও বিন, উতর 
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ভোগাভোগ শুদ্ধ. এই স্থানেই পর্যবসিত হইবে না। অতএব 
যে সমস্ত আমোদ গ্রমোর্দট ও যে সকল স্থথভোগ বিবেচনা 
নিদ্ধ ও সমাজের অবিরুদ্ধ এবং ধর্দনীতিপরি শুদ্ধ হইতে পারে, 
সেই সমস্ত আমোদ ও সেই সমস্ত সখের অন্থসরণ করাই. 
বিধেয়। যাহা বিবেচনার বিরোধী ও সমাজের বিসংবাদী 
এবং সনাতন ধর্মের ব্যাঘধাতক, তাহা প্রকৃত আমোদ ও 
প্রকৃত সুখই নহে । এবিষয়ে ইতর কোন প্রমাণ প্রয়োগের 
অপেক্ষা রাখে না। তোমরাই বল দেখি, এমন কি এক 
দিনও ঘটে নাই যে, স্থখের নিমিত্ত অবৈধ আমোদপ্রমোদ 
করিয়া পর দিন শারীরিক গ্লানি ও মানসিক অসহা যাতন! 
অনুভব করিতে হইরাছিল? বোধ হয়, ঘত বার অনিয়মিত 
আমোদে নিকপ্ট প্রবস্তি চরিতার্থ করিয়াছ, প্রায় গ্রতিৰারেই 
আন্তরিক শৃলবেদনা -সহিতে হইয়াছে । হয়ত অনেকবার 
খাশান-বৈরাগ্যবৎ বিবেকধীর উদক্বে “আর এন্ধপ অবৈধ কাজ 
করিব না বলিয়া” প্রতিজ্ঞারূঢও হইয়া থাকিবে । ফলতঃ 
অবৈধন্দুখ অপেক্ষা তক্দন্য ক্লেশের ভাগ সর্ব অধিক হই 
যাই থাকে ।: অতএব আর কত দিন এয়প অঞ্ঞানাদ্ধবৎ ব্যব- 
হার করিবে? স্বার কতবার খ্ররূপ অটব্ধ আমোদে- রত 
হইয়া অসহ্য, যাতনা অন্ভ়ৰ | দু আর কতবার ভু 
প্রতিজ্ঞ হইবে? এবং কতবার. বা ইচ্ছপুর্াক খাতকে 
বিপৎকৃপে নিপান্তিত কিরে 5 হি োয়ারিগের নিদর 
বিজ্ঞান ও: মনে মক থাকে) তবে ভাগ, 
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তাহাতে ক্ষোত) লজ্জা, শঙ্কা ও সঙ্কোচের বিষর কিছুই 
নাই। | 

৬ষ্ঠতঃ। ষৌবনৈ সবিশেষ পরিশ্রম করা অত্যন্ত আব- 
শ্যক, তাহা! হইলে এ সঙ্যয়ে উহা অনারাসে অভ্যানপিদ্ধ 
* হইতে পারে। শ্রম যাহাদিগের অভ্যানপিদ্ধ হর তাহারা 
সংলারে অনেক কাজ করিতে পারে, এবং তত ক্লেশও হয় ন। 
€তামাদিগের যত গুণ ও যতই নৈপুণ্য থাকুক শ্রমাভ্যন ন। 
থাকিলে সে নকল বন্ধ্যপ্রান্ম হইক্নাই থাকিবে । বিশেষতঃ 
ঘৌবন সময়ে এখন, শ্রমপ্রস্থ প্রাধান্যাশা! ও জিগীষা বৃত্তি 
তোমাদিগের প্রৰল1 রহিয়াছে । এবংৰিধ উত্তেজনসামগ্রী 
সত্বেও যদি আলন্যের ঘোর হইতে জাগরিত না হও, তাহ! 
হইলে অতঃপর নিতান্ত জড়বৎ ও যারপরনাই অকন্মণ্য 
হইতে হইবে। | 

আর শুদ্ধ বিদ্বান ও কর্মণ্যমাত্র হওয়াই পরিশ্রমের কল 
মহে।, সংলারের যতপ্রকার স্থখ দেখিতেছ সমুদায়ই পরিএম- 
সাপেক্ষ।  শ্রমঘিমুখ ব্যক্তির সখাস্বািক! শক্তি নির্বাণপ্রায় 
হুইয়াই থাকে); যতই স্ুখসামগ্রী খাকুক কিছুই ভোগ 
করিতে পারে না, ও কিছুতেই তাহার, তাদুশ সুখোদয় 
হয় না। পরিশ্রম যাবতীয় মক্গলের নিদান $ শ্রম্ম ব্যতিরেকে 
নিথিল ধর্ঘসাধন. সখৈকষ্ট শরীর ও মন উতয্ই রুগ্ন ও 
হীনবল হয় । . আলস্য দেখিতে অকর্মণ্য দেখার, কিন্ত উহার 
ফলরল, এবল্‌ সাং ংঘাতিক.। আলস্যেরুগতি অতি. মনা মন্দ 
হটে, কিন্ধ, উহার স্পর্শযান্বে ম্থান্‌ গগটপ্লল. সকল উন্ম,লিত 
ছয়। অতএব নিশিল দোষের, আবাম, .নর্বনাশের' সুনীদৃত্ব 
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কারণ আলস্যের বশীভূত হওয়া! কোন ক্রমেই বিধেয়'নছে । 
তোমর1 অনেকে যদিও অতি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কার্যে ব্যাপৃত, 
আামোদেপ্রমোদে নিরত ও বেশ-বিন্যাষাদি বাপারে সর্বদা 
ব্াস্ত রহিয়াছ এবং তাহাতে আলদ্যও নাই; কিন্তু উহ্থাকে 
কি তোমরা প্রকৃত পরিশ্রম বলিতে পার? তোমরা কি ' 
রূপ কার্ধ্য করিয়া পরিশ্রমের শুভ ফল পাইবে মনে করি- 
য়াছ? এরূপ পরিশ্রমে কি জনসমাজে প্রধান পদবী লাভ 
করিবে ভাবিয়াছ এবং প্র পরিশ্রমদ্বারা জনক জননী ও বান্ধব" 
গণের আশা-লত। ফলতী করিবে স্থির করিয়াছ? আমোদ 
আহ্লাদ যৌবনে আবশ্যক সত্য, উহা! সম্পূর্ণরূপে নিবারণ 
করা নিষ্টুরেরই কার্ধ্য ও তাহাতে তত ফলও নাই। কিন্ত 
উহা তোমাদ্িগের বিশ্রামস্বূপ হইতে পারে, প্রধান কর্তব্য 
কার্ধ্য বলিয়া কখনই গণ্য হইতে পারে না। সেরূপ হইলে 
প্রকৃত কার্য্য-কলা-নির্বহে অশেষ ব্যাথধাত উপস্থিত হুইয়! 
থাকে । আমোদ আহ্লাদে প্রতিনিয়ত ব্যাপৃত থাকিলে 
নিকুষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় সাতিশয় উত্তেজিত হইবে, পুরুযত্ব ও 
মনুষ্যত্বের অত্যন্ত হানি হইবে, উৎকষ্ট-বৃত্তিনিচয়ের আর 
প্রভা থাকিবে না এবং অন্তঃকরণ নিতান্ত নিত্িজ চইয়। 
পড়িবে । অতএব সথনীতিসঙ্গত পরিশ্রমে সর্ধদ। শ্বাআাকে 
উৎদাহিত রাখ) তাহা হইলে র্বধা ছ্খী হইতে পারিবে 
যৌবন বিজ্ঞানোপার্জন ও. প্রধান, খধান- কার্্যারস্তের রা 
প্রকৃত অবসর; কিস্ত উহা অসার্পারণ শু শম ব্যতিরেকে: 'সাধি 
হুইবারণ্নছে। “দি অবস্থা ও বাধসাক়ের অপ ধৈ সবিশেষ 
নানী আাব্দর নাকে, তাহা হণ অধলঙ্িত্ব 





8৪ ]. আ্টনাবলি। 


বাবসায়েই যথোচিত পরিশম কর ও সর্বদা অতন্দ্রভাঁে 
উহারই উন্নতি চেষ্টা কর, তাহাতেও সত্বর ভাগ্যধ; 
হইতে পারিবে। তোমাদিগের তাবৎ কার্য্যেই যেন জিগীন্ 
বৃত্তি প্রবল! থাকে, তাহা হইলে পরিশূম আপন! হইতেই 
ছইর। পড়িবে । গ্রাধান্যাশা ও প্রশংসাভিলাম আলস্য-রোগের 
: মহৎ শুঁষধ ও যৌবন-পথের প্রধান সম্বল। উহার আশ 
'্লইলে তরুণগণ অনায়াসে ভাগ্যবান ও যশোধর হইতে পারে 
প্রচুর সম্পদ থাকিলেই যে আর শম করিতে হইবে না, এমত 
মনে করিও ন।। পরিশ্ম প্রকৃতির অলতব্য নিয়ম; শরম. 
রিমুখ হইলে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন জন্য ঈশ্বর-নন্নিধানে 
অবশ্যই অপরাদ্ধ হইতে হইৰে। তোমরা এখন যে সমস্ত 
কার্য করিবে যাবজ্জীবন স্বৃতিপথে দেদীপ্যমান থাকিবে। 
অতএব এমত কাধ্য কর যে, তাহার অন্ুধ্যানমাত্রেই হ্থথো' 
হা ও কিনতুমাত্র অন্থুতাপ করিতে ন! হয়। 

_ সীশ্বরতক্কি, নত; অমায়িকতা, মত্যপরতা, অনুকম্পা, 
| শরিশম প্রভৃতি যে খণগণ যৌবনে থাকা” আবশ্যক সে সমু 
 ঈষ্ঈ উল্লিছিত হইল।  পরমাযু দীর্ঘ বাস্বক্পই হউক, সংসারে 
প্রথম, প্রবিষ্ট হইয়া উক্তমতে চলিলে জীবনের পরিণাম পরম 
১ গৌরবের ও সুথের হইবে । “দীর্ঘকাল বা অনেক বর্ধ অতি. 
| 'গাতিত করা সা ার্কোর কারণ নছে। জান ও. শব 
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যেমন ভিন্ন ভিন্ন পদের ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য প্রতিষ্ঠিত আছে, 
সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বয়োইবস্থাতেও কর্তব্য কার্য বিভিন্ন- 
প্রকার হইয়া থাকে । ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও মন্নয্যের উপর 
দয়া, জানোদয় অবধি সকল অবস্থার, সমানই কর্তব্য বর্ম? 
কিন্ত বয়োভেদে উহাদিগের আক্ৃতি-প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য 
জন্িকা থাকে । যেৰয়সের যেমন, উহার সেইবপ রুপ 
পরিগ্রহ করিলেই তাহার প্রক্কত সৌন্দরধ্য হয়। পূর্ব প্রশ্থাবে 
যৌবনের রর্তব্য কাধ্য সকল যাহ! উল্লিখিত ছে, 
প্রবীণ বয়সের কার্য তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ও গুরুতর ॥ 
কারণ, প্রবীণাবস্থান্ন যৌবনের ছুত্তর তর হইত উভীর্ণ 
_ হওয়া! হয়, অকর্ধণ্য জরাগমেরও বিলম্ব থাকে। এবং এই 
সময়ে যেমন কার্ধ্যদক্ষত1 . বিলক্ষণ বংবপ্ধিত হয়, তেমনি 
নাঁনা সৎকার্য-বিষকিণী চিন্তাও অনোমধো উদদির্ভ হইয়] 
থাকে, (অস্ততঃ হওয়াও উচিত), সুতরাং ধর্মনীতি-নির্দি্ট 
সমুদয় নিয়ম সর্ধাঙগীণরূপে প্রতিপালিত ও অনুচিত হইবার 
এইটাই প্রকৃত ক্ববসর। অতএব যে হিরা | পম যৌবন 





রন হে বাব চিন্তানা: নন তাহাকে 


৬২ রচনাব্লি । 


যথার্থ প্রবীণ বলিয়া গণ্য করা "যাইতে পারে না, একং সেই 
ব্ক্তি হইতে প্রবীণোচিত (কোন প্রধান কার্ধযও অনুষ্ঠিত 
হইবার তত সম্ভাবনা থাকে না। . 

১মতঃ। প্রবীণ বয়বে অবতীর্ণ হইয়া যৌবন- সহোদর 
চাপল্যাদি পরিত্যাগ করা সর্বাগ্রে কর্তৃব্য। . যৌঝনের যেরূপ 
আচার ব্যবহার, যেপ্রকার ভাবভঙ্গী ও যেমন গতি প্রবৃত্তি, 
গ্রবীণাবস্থায় সেরূপ হইলে নিতান্ত বিসদৃশ ও অত্যন্ত অসঙ্গত 
হ্য়। এরূপ অনেক কর্ম আছে, বস্তৃতঃ গর্হিত হইলেও 
তাহার অনুষ্ঠানে তরুণদিগের তেমন একট! অপরাধ গ্রহণ 
কর! হয় না, কিন্ত একঅন প্রবীণ তাহাতে কিঞ্চিৎ সম্পৃক্ত 
থাকিলে তাহাকে লোকনমাজে নিতান্ত অপরাদ্ধ ও স্বণিত, 
হইতে হয়।. আবার এমনও অনেক কাজ আছে, তাহাতে 
: বস্কতঃ কৌন দোষ নাই, ও তাহ! তরুণদ্িথের বরং. সুন্দরই 
দেখার, ক্রিস্ত প্রবীণ ব্যক্তি তাহাতে ব্যাপৃত্ত হইলে ত্তাহাকে 
অত্যন্ত উপহাসাম্পদ হইতে হয়। ফলতঃ যৌবনপীযা হইতে 
গ্রথম গ্রন্থিত হুইয়! প্রবীণাবন্থার সহিত আত্মুচারিত্রের 
সায়গস্যভাব,প্রতিপাদন ক্লুরিয়। তুলা বড় সহজও নহে। সে 
নম যৌবন্‌-ছাপল্যাদির. শেষ থাকিলে যেমন. মন্.দেখায, 
আবার অদময়োচিত. অতিরিক্ষ ভব্যতাষ্ছি ক্রিজে লোকে 
তেয়নি উপহাস কনে। ফবতঃ আমাদিগের যে বরোহ্বস্থার 
পে রুকু সীমা, বেক কারা, ও মে সমন 
. সরণ বৈধ, তত্যমুদা্ পর 
বারিরা, বা [ছেন। / এপ 
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গ্রক দীমায় বদ্ধ থাকা, উহ সমান রককাতবিরুদ্ সন্দেহ 
নাই। 

প্রবীণ বয়সে অবতীর্ণ হইলেই যৌবন-লঘুতা ও অতি- 
রিক্ত আমোদাসঙ্গ সর্ধপ্রধত্থে পরিত্যাগ করিতে হইবে 
পী উভয় যৌবনধন্ত্র পরিত্যাগ করাই প্রবীণতার প্রধান লক্ষণ " 
ও অনাধারণ ধন্ম। উহা ব্যতিরেকে প্রবীণ বয়সের প্ররূত 
গৌরব কখনই সুরক্ষিত হইতে পারে না। উত্কট আমোদা- 
দত্তি প্রযুক্ত তরুণাবস্থায়' চিত্ত সাতিশয় প্রধু ও অব্যবস্থিত 
থাকে । তরুণেরা এই দণ্ডে একত্র আমোদগ্রমোধ করিতেছে, 
পই দণ্ডেই আবার তাহাদ্দিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত 
হইতেছে । এৰংবিধ লঘুতা দোষে তাহারা ভূর়োভূয়ঃ অপ- 
 স্বান্ধ হইনছে, কখন কখন বিপদেও পড়িতেছে, কিন্তু অবহৃ- 
ধর্শা ও অনভিজ্ঞ বলিয়া লোকের নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হইতেছে? 
তাঙ্কাদিগের সেই অনভিজ্ঞত1 ও অবহুদর্শিত। বিপৎপরি- 
আ্রাপেরও কারণ হইতেছে। কিন্তু প্রবীণ বয়সের ভাব এরূপ 
মহে; এ সময় সকলকেই গুরুচেতা ও মহাসত্ব হইতে 
হইবে। অন্যথ! লঞ্জ ও অপমানের পরিরীম! থাকিবে মা 
অবহ্দর্িতী প্রবীণ জনের পক্ষে ক্ষমার. কারণ না হইয়া, 
ঘোরুর অপরাগ ও অগৌরবেরু সিমি হই, ধাকে। রবীন 
হইরা ষুবাঁর ম্যাক্স চলিতে গেলে, যুবার শা কৌতুকাবহ কাবহ 
ব্যাপারে শ্রৃর্ হইলে, ও যুবার না আমোদ কারিবী টী 
ইল, তাহাকে কগবনর উপহ রা গান. টি হা ঃ | রা | হত হী. 
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ত্যাগ করিতে হয়; কিন্ত অনুচিত আমোদাসঙ্গ, শুদ্ধ তাহা! 
বলিয়াও নহে, উহাতে প্রবীণদিগের চরিত্র যারপরনাই 
কলঙ্কিত ও কলুষিত করে, এবং প্রধান প্রধান গুণগণ বন্ধ্য- 
প্রার করিয়া রাখে । অনুচিত আমোদাসঙ্গ যে, যুবাদিগের 
: গক্ষে দোষাবহ নয়, এমত নহে; উহা যুবাদ্িগের শরীরে যত 
দিন প্রবল থাকে তাহাদিগের কোন ভদ্রস্থতাই থাকে ন। 
তবে তখন এইমাত্র ভরসা থাকে যে, যৌবনোম্মার পরিক্ষয় 
ও অভিজ্ঞতার উপচয় হইলে, তাহ! হইতে নিবৃত্তি ও সৎপথে 
প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। কিন্তু যে বয়সে সেই যৌবনোম্মা: 
ক্ষীয়মাণ হয়, ও অভিজ্ঞতা বিলক্ষণ বর্ধিত হয়, (অন্ততঃ 
হওয়াও উচিত), যদ্দি তখন পর্য্যন্ত & দোষ প্রবলই থাকে, 
কিছুমাত্র ন্যুন নাহয়; যদি সেই প্রবীণ বয়সেও লোকে 
মান সন্তরমে নিরপেক্ষ ও পৌরুষকার্ষ্যে উদাসীন হইয়া 
আমোদানক্তি চরিভার্থ করে ও পূর্ববৎ প্রমত্তভাবে : প্রমাথী 
'রিপুচয়ের ৰশঘদ ' হইয়া! চলে, তাহা হুইলে তাহার 
নিকট আর গুভপ্রত্যাশ! করিতে পারা! যায় না) উহা! 
বৃদ্ধজনগ্রহণীর ন্যায় প্রাণাস্তিক ও অনাধ্য ব্যাধি হইয়াই 
উঠে। ফলত: যে আমোদাদক্তি যাবৎ যৌবনকাল পরি- 
যেবিত হুইয়া' একপ্রকার বদ্ধমূল হইয়াছে, ষে রিপুগণ অতি- 
দীর্ঘকাল অক্কিঞ্চনবাধে আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে, সেই 
আদক্কিটাকে একবারে উন্মুলিত কর ও. ই রিপুদিগকে 
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ধন্ন করিতে হইবে; এইটাই প্রবীণ বয়সের প্রধান পরীক্ষা । 
এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে ন1 পারিলে, ইহামুতধ কোন স্থলেই 
খ্যাতিপ্রতিপত্তি বা পুরস্কার লাভের উপায় নাই । 

প্রবীণাবস্থ ব্যক্তিমাত্রকেই বিবেচনা করিতে হইবে যে, 
তাহাদিগের সকল বিষয়ই নঙ্কটারোহ । মান, সম্ভ্রম, সৌভাগায 
ও কৃতকার্য্যতা এই সময়ে গতিপ্রবৃত্তির সর্বথা অনুনারী হয়॥ 
ভূলোক প্রগাঢ় মনোযোগপুর্র্বক এই সময়ের ভাব নিরীক্ষণ 
করেন, এবং এই সময়ের লক্ষণ দেখিয়াই ভাবী অবস্থা অবধারণ 
করিয়া থাকেন। অতএব তোমরা যৌবনের লঘুতা! ও অব্যব- 
শ্থিত-তাব পরিত্যাগ ফর, উত্কট আমোদে বিরত হও এবং 
গ্রক্কত মনুষ্যত্ব করিতে প্রবৃত্ত হও। দেখ, বৃদ্ধ জনক জননী 
ও বান্ধবগণ তোমাদিগের মুখ চাহিয়] রহিয়াছেন, তাহাদিগের 
আশা-লতা তোমাদিগকে অবলম্বন করিয়া বিপুল শাখা 
প্রশাথা মেলিয়াছে, এখন তাহার মূলোচ্ছেদ করিও না। 
তোমাদিগের এথন প্রধান প্রধান কাধ্য করিবার সময় আঙ্গি- 
য়াছে। অতএব. অকিঞ্চন ইন্ত্রিয় সুখে বিরত হই নমরোচিত, 
কার্ষ্যর.উপর চিতিচক্ষ ব্যবস্থাপিত কর? সি 

তয়তঃ$ প্রবীণা বস্থ।, সংসারের প্রকৃত বর্ধন্র বা 
নানা: কর্ম করিতে হইবে, নান, বিগ বিমংবাছে: $কিজে, 
হইবে ও. ক্ষনেক গোলযোগ ও. নেক, জ্ছাত়, ছাড়াইতে 
হইবে $. আনিকা কি) যাহার যত -গপ ও প্রি 
এই. এনা ১২১8৫ পরক্ষা দিবত-হইয এলবীপ : 
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উদ্দেঘাগেই অতিনীত হইয়াছে, অতঃপর যে অবস্থা “বার্ধক্য” 
আনিবে সে সময় শ্রম করিবার.তেমন একটা ক্ষমতা থাকিবে 
না। জগদীশ্বর এই মধ্য অবস্থাটাকেই প্রাধান্যতঃ 'কম্মান্ু- 
্ানের নিমিত্ত নির্দিষ্ট করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে বত 
বিদ্যা বত ভ্ঞান ও যত নৈপুণ্য উপার্জন কর! হয়, সমুদায়গুলি 
কার্যে বিনিোজিত করিবার সময়ই এই । 
এই মনুব-নমাজজ একটা শরীরস্বরূপ, প্রত্যেক বাক্তি 
উহার এক একটা অঙ্গ। যেমন বাক্‌ পাণি পাদাদি অঙ্গ 
সকল স্ব ত্ব কার্ষেয ব্যাপৃত থাকাতে শরীর-রক্ষা হয়, তেমনি 
শ্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব কার্ধ্যে নিযুক্ত থাকিয়1 পরস্পরের সাহায্য 
ও. আন্গকৃল্য করাতেই সেই প্রকাণ্ড সমাজ-শরীর সুরক্ষিত 
হইয়া! থাকে । অতএব মনুষ্যমাত্রকেই সমাজের হিতকর 
একটী ন1 একটী কার্যে অবশ্যই নিযুক্ত হইতে হইবে। 
কোনে কোন ব্যক্তিকে সামাজিক নিয়ম ব্যবস্থাপন করিতে 
হইবে, কতগুলিকে- দেশের রক্ষাকার্ষ্য নিযুক্ত থাকিতে 
একেইবে; কোন কোন ব্যন্তিকে দেশের আস্তরিক শাস্তিরক্ষ] 
করিতে হইবে) কতরুগুলিকে সাধারণের অশন বসন গ্রস্ত 
করিতে হইবে) এবং কতকগুলি ব্যক্তিকে লোকের বিজ্ঞানবৃদ্ধির 
উদার দেখিতে হইবে । ফলতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমাজের 
হিতি. নিমিত্ত সাধ্যান্ুরূপ পরিশ্রম করিতে হইবে। সেই 
হিতসাধন. কষ্জিকার, গ্রক্তঙ সময়: খই প্রবীগাবস্থা-।.. এ সময় 
কর্ণ হ্ইনা বসিয়া থাকা কাহারও: উচিভ' হয়. না.। বাহার 
ও বং কস ভি ত্য ধাকুক), ধা ঝরপস্থরে 
ছিতকার্ে ব্যাপূক নাহইপে তীর কোন- 
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রূপেই নিষ্কৃতি নাই । এইটাই জগদীশ্বরের আজ্ঞ। এবং ইহ! 
প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় নিয়ম । কিন্তু আবার প্রত্যেক বাক্তির 
প্রত্যেক কার্ধাই ধর্মান্ুমোদিত হওয়া আবশ্যক। সামাজিক 
কার্ধ্য ঝঁরিতে গিয়া যাহাতে ধন্মনীতির ব্যাঘাত না হয়, তঙ্বি- 
ষয়ে সকলকেই সাবধান হইতে হইবে, অন্যথা যাবতীয় কার্ধ্য- " 
পরম্পরা বিপরীতফলোপধায়িনী হইবে । 

প্রবীণদ্িগের মনে মনে এক এক বার আন্দোলন করা 
কর্তব্য ধে, “আমি এই কম্মচত্বরে আপিয়া কি করিতেছি; 
এত দিনে সমাজের সারবৎ কাজ কি করিয়াছি; কিকরিলে 
ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করা হইবে; কি করিলেই 
বা প্রকৃতির নিয়ম সুরক্ষিত হইবে। 'আমি, আমার 
পদ ও অবস্থার সমুচিত কার্য করিতেছি কি না) আমার 
কার্ষ্যগুলি ধর্মানুমোদিত হইতেছে কিনা; এবং এপর্যাস্ত 
যেযেকাজ করিয়াছি, দেহান্তে তাহার কোন চিহুই বা 
থাকিবে কি ন1।” ধাহারা মনে মমে এধংবিধ আন্বোলন 
না করেন তাহাদিগের ছার] সমাঞ্জের প্রায় ফানি উগকারই 
দর্শিতে পারে না। এ 

কেহই ষেন আপনাকে নিপ্ু-ও অকর্ধ্ 'খলিয়া বিবে- 
চনা ন করেন। : ইহা যেন্ঠনা ভাষেন-যে,ভীহা হইতে 
জগতের ফোন বারই ই পারে মটও এবং মা পরিশুম 
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অল্প গুণ ও যতই অন ক্ষমতা থাকুক, দে যদি সাধ্যান্থদারে 
পরিশ্রম করির! তাহাঁরই কার্য করে, তাহা হইলেও যথেষ্ট। 
কিন্ত যাহার যত অধিক গুণ, যত অধিক যোগ্যতা ও যত 
অধিক সম্পত্তি, সমাজের নিমিত্ত তাহাকে তত অধিষ্ক কার্য 
ৃ করিতে হইবে। কেন ন1, পরোপকারিণী শক্তি তাহাতে তত 
অধিক সমর্পিত হইয়াছে, এবং লোকে তাহার নিকট তত 
অধিকই প্রত্যাশ। করে। 

_ অধন্তনশ্রেণীতুক্ত ব্যক্কিদিগের উপরেও সামাজিক: অনেক 
কার্ষে)র ভার অর্পিত থাকে । কারণ, স্বামী ভূত্যঃ ভার্ষ্যা পতি, 
পিতা পু, ইত্যাদি সগন্ধ সকল শ্রেনীতেই নমান এবং সেই 
সম্বন্ধ মিবন্ধন প্রবীথবয়সে এত কাজ আসিয়। উপস্থিত হু 
এ)-মিরস্তর পরিশম করিয়াও ুচারুরূপে তাহার শেষ 
কর! কঠ্টিন। মই সকল কাজ .মহদ্বিধ না হউক, 
যদি যাতথ অন্ুঠিত হয়, তাহা হইলেও ইহামুত্র প্রতিষ্ঠিত 
ও পুরস্কত হইতে. পারা যায়। ফলতঃ পরিশ্রম প্রধীণা- 
বস্ধাকে যথার্থই উজ্জল ও সমুন্নত করে। ইহাতে বেমন 
সমাক্ষের উপকার সম্পাদন হয়, নম্মান- লাভ -ও”সবুস্বোন 
জাভা.  ভদছন্ধপ, হইয়া). গ্রাকে।.. .আমক্ষম প্রণীনঃকনের 
ভীবনপ্রকাহ, এমত নির্মল প্রবাহিত, হ্য়- যে, তাহা 
আআকর্মাণাত] ঝা. পাখসন্পর্কে পৃ্কিল- হইবার... বড় আশঙ্ষ। 
খাকে.না।. আরা, .ফৌবনাবদ্া, কুৎসিভহুয় দা, কিন্ত 
রীনা উহাতে বগাধই সবগাস্পদ ও: অবমানাস্পর হয় ।. 
:জএউদ্কতত 1.7 পপ ব্যাড যেমন:নানী; গার এ ্ র্‌ জন 
লহ জে খই কাে:ক্ান ভাবধ 
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একটা বলবতী নিক্ুষটপ্রবৃত্তির উদয় হুইয়া থাকে । ধথো" 
চিত দমন করিয়া না রাখিলে উহা! যৌবনোদিত উতৎকট 
স্থখাশা অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী ও ধর্দ্দের নিতাস্ত পরিপদ্থিনী 
হয়। তরুণগণের স্ুুথাশার স্থলে প্রবীণদিগের প্রবল ধন" 
তৃষ! প্রাছ্ভূতি হুইয়। থাকে এবং উদ্বেল হইয়! উঠিলে উহ! 
তাহাদিগকে যারপরনাই হীনচেতা ও নিকুষ্টস্বভাব-সম্পন্ন 
করে। যৌবনে সুখান্থুনরণে লোকে যতই মত্ত থাকুক, ও 
যতই অজ্ঞানান্ধবৎ ব্যবহার করুক, সে সময়, মধ্যে মধ্যে 
এক একট উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি প্রবল হুইর! তরুণতার সৌন্দর্য্য 
সম্পাদন করে। উচ্চাশরতা, বান্ধবন্সেহ। দয়া ও অন্থকম্প| 
তরুণদিগের সাতিশয় প্রবল থাকে এবং উহাতে তাহাদিগের 
অনেক দোষ ঢাক! পড়ে। কিন্তু প্রবীণাবস্থায়, যখন ধন" 
ভু প্রবল হইয়া উঠে, তখন সমুদয় উৎকৃষ্ট বৃত্তিই 'প্রভাহীন 
হইয়া যায়; নীচাশয়তা ও নিষফরুণতা অস্থপদেই উপস্থিত 
হর) দয়! দাক্ষিণ্য বদান্যতা ও উপচিকীর্ষ। সমূলে উন্মুলিত- 
প্রায় হয়, এবং যে কোন গণ, লোকে প্রধান বলিয়া গণ্য 
করে, ধনতৃষার প্রাবল্যে তাহা প্রায় সর্বতোভাবে তিরে 
হিত হুইস্কা যায়। ধনগৃধ, গ্রবীণের ধন তিন্ন আর ১ 
উপর প্রকৃত ভালবাস! থাকে না|... . . এ | 
.. অধিকন্ধ প্রবীণাবস্থার সাংসারিক নানা কারের অঙথ- 
্ান করিতে: হর বলিত্»। অনেরেপ্পই সহিত, প্রতিযোগিত! 
ও প্রতিদ্দিভাব উপস্থিত হয. প্রতিযোগিতা. ও.  প্রতি- 
ছন্মিভান' থাক্ষিরে এল রি ইস মম সরি ছা সকল 
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গাহায্যে অত্যন্ত গরাক্রান্ত হইয়া মন্তুষ্কে ক্রমৈ যারপর* 
নাই ভরষ্ট ও নিকৃষ্ট করিয়া ফেলে। প্রথম প্রথম অনেকেই 
বিশদ ও সাধু উপার দ্বারা ধনতৃষা কথঞ্চিৎ চরিতার্থ করে) 
বং ধষাহাতে মানহামি ব! অধ্যাতির সস্তাবন1, তাহাতে 
বিশ্বেই করে। কিন্তু বখন এখামৈ শঞ্রগণের চক্রান্তে 
পড়িতে হর, সেখানে প্রতিত্বন্বীদিগের - কৌশলে পরাভূত 
হইতে হয়) কোথাও উপরিপদস্থ ৰ্াক্তিদিগের সগর্ক ব্যব- 
হার সহিতে হয়, কোথাও থা বাদ্ধবদিগের অকুতজ্ঞ ব্যব- 
হারে বিপদে ঠেকিতে হর )-.যে সমর চারি দিক হইতে 
এবংবিধ ছুর্ঘটনা-পরম্পরা আপিয়! দেখা দেয়, তখন লোকের 
ভাব পূর্ব্ববৎ বিশদ ও মস্থণ থাক1 কঠিন হইয়া উঠে। তখন 
তাহার খন্তঃকরণ সন্দেহে নিরস্তর দোলায়িত হইতে থাকে । 
তিনি সর্ধদাই দেখিতে পান বা তাহার এমনই বোধ হয় 
ধে, চতুর্দিকৃস্থ ব্যক্তি নকল তাহার নিমিত্ত চক্রান্ত করিতেছে 
এবং তাহাকে পাতিত করিতে কোশল-বাগুর! বিস্তর করি- 
তেছে। তিনি ষে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই 
অম্যায় অত্যাচার ও অবিচারের কার্য সকল. তাহার দৃষ্টি- 
গোচর হয়।'. সচ্চরিগ শীস্ত ীব দাশ যোগাদিগকে ' 
প্রায় অবজ্ঞান্ত ও অধঃপতিত হইতে, এবং ছুঃশীল দুষ্টাশয় 
অসাধু অধোগ্যদিপকে প্রার কৃতকার্য: ও সমুন্নত হইতে, 
দেখিতে. পান।- সুতরাং, সংসারষাত্রা নির্বাহ করিতে গেলে 
 খ্চ্ধপ না করিলে চলে না' বলিয়া ? | শবৃততির, "অনুসরণে 
আসে ভাইর: দু সংগা হইয়া: । তখন তিনি” আত্ম- 
ূ রঙগাবিষয়ে সাধারণের খস্থবর্তন কাই বা বোধ করেন। 
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এনোপার্জনে বা কৃতকাধ্যতা-লাভে আর তাঁহার পূর্ধতন 
নিষ্মল ভাব থাকে নাঃ এবং প্রতিদ্বন্বীকে পরাভূত করিয়া 
ইষ্ইনাধন-বিষয়ে গ্রায় কোন কার্ধযই অকার্ধ্য বলিয়া বোধ 
হয় না। যেধনতৃষ্ঝা তথাবিধ অভিজ্ঞ প্রবীণগথকে এত; 
দুর পাতিত করে, উহা যে যৌবনোদিত সুখাশা অপেক্ষার 
ধর্মের প্রধান শত্রু, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতঞব' তোমর! 
ধর্মের উপর এঁকান্তিকতা রাখিয়। ধনতৃষাকে দমন কর, 
এবং যাহাতে সাংসারিক কাধ্য সকল ধর্্ানুয়োদিত হম 
তদ্বিষয়ে সাবধান হও। ধন যতই স্পৃহণীয় হউক, উহ! 
কখনই ধর্মের তৃল্যকক্ষ হুইতে পারে ন। । ধন্মাথচয়ে যতই 
ধন উপার্জন কর, যতই কৃতকার্য হও, লোকের প্ররুত 
সম্মানভাজ্বন হইতে ও কোন অংশেই সুখী হইতে পারিবে 
ন1) অচিরাৎ অধহপতিত ও দুঃখিত হইতে হইবে। 
তথাবিধ হীনধর্মা ধনগৃধু, ব্যক্তি উচ্চ পদে থাফিলেও 
তাহাকে সকলে অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞ! করে, এমন কি স্বয়ং তত 
সামাজিক হইলে, তাহার নিজের প্রতি নিজেরই অবজ্ঞা, 
বুদ্ধি জন্মিযা থাকে । অতএব যদি তোয়রা সময়ে লময়ে 
“একান্তে স্বাত্মতত্ববিষরধিণী চিন্তা কর, তাক হইতল এ ধন- 
তৃষা! উদ্দাম হইতে পায় না, ও. উহার অহুনক-.প্রতীকার 
হয়? নিকষ বৃত্তিনিচৃযর আর তত ইপবর্গ .থাকে না, গং 
অস্তঃকরণও বিকৃত হইতে পার না।..এইডীই-.ধমতযা- 
রোজগর ক্ধাল, ফুষর | 

. উ্থনিঃ 1: -বগ্দ ব্ষরদা ধক: গননা (ীতকালের 
গাড়ি বত খিক: মৃত রাশিয়। ডগ উপরি 
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যেমন ,অভিজ্ঞতা-রৃদ্ধি হয়, ধর্ম প্রবৃত্তিও তদনুরূপ বর্ধিত 
হইতে পারে । দেখ, অতিনীত বয়োহবচ্ছেদে তোমাদিগের 
সমক্ষে কত বড় খড় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তোমর। কতবার 
কত বিপদে পড়িয়। উদ্ধার পাইয়াছ, যদি তৎপযুদায়ের 
ক্ষানুধ্যান কর, তাহা! হইলে তোমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের 
অসীম 'দয়ার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পার, এবং 
হার নিকট কত দুর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত তাহাও হৃদয়ঙ্গম 
হইতে পারে। দেখ, তোমাদিগের সহজাতগণের মধ্যে কত 
ব্যক্তি দুর্দাশাপন্ন হইয়াছে, কত ব্যক্তি রোগে জর্জরিত-দেহ 
হুইয় রহিয়াছে, কত ব্যক্তিই বা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। 
জগদীশ্বর তোমাদিগকে কত বিপদে রক্ষ। করিয়াছেম। তিনি 
তোমাদিগের যৌবন-পিচ্ছিল-পথের একমাত্র অবলম্বন এবং 
ইন্দানীস্তন স্থখের একমাত্র মিদান। তোমাদ্িগের এখন যে 
প্রত ক্ষমত। বাড়িয়াছে, ও এত সুখসামগ্রীর অধিকারী হই- 
মাছ, সমুদয় তাহারই প্রসাদলন্ধ। তাহারই প্রসাদে 
তোমরা অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছ। এখন ভাবিয়া দেখ, ' 
ভোমরা, তাহার প্রতি সমুচিত কৃতজ্ষ আছ কি না? 
তীয় প্রপাদের উচিত কার্ধ্য করিতেছ কি না? .এবং অতঃ- 
পর যে তীহা হইতে পরিজ হইবে ইতি বাকি উদ্েঘাগ 
'করিতেছ?। 

: নংসার- রকি: গ্রবেশিবার রে কি রীতিক্রমে 
কভিনয় করিতে হইযে ভাবিয়া দে, আবশ্যক । তৌমর! 
কই রন্গতূমিতে কণ্ত বিশ ক্থচক্ষে ও ক করিয়াছ ঃ লোকের 
ক্বীতি নীতি খা ব্যবহার ও মিদ্ধান্তবিষরে 'কত' পরিবৃত্ধি 
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হইতে দেখিয়াছ ; কিন্ত যে পরিমাণে অভিজ্ঞতা বাড়িয্াছে 
বিগুদ্ধ জ্ঞানোপচর় তদমুরূপ হইয়াছে কিনা এক এক বার 
অনুধাবন করিয়! দেখা কর্তব্য । তোমরা নিশ্চয় করিয়। বল 
দেখি, সত্য সনাতন ধর্মের প্রতি তোমাদিগের দৃঢ় প্রত্যয় 
জন্বিয়াছে কি না? তোমরা] কি ইহাস্থির সিদ্ধান্ত করিতে 
পারিয়াছ যে, সাংসারিক ব্যাপারের ষভই পরিবর্ত হউক, 
সনাতন ধর্ম চিরকালই সমান, উহার কোন অংশেই পরিবৃত্তি 
নাই এবং উহ্বাই' একমাত্র অমূল্য রত্ব। ফল কথা এই, যদি 
তোমরা একতান হইয়া এক এক বার কতীত ঘটনাপুপ্রের 
অন্ুধ্যান কর, তাহা! হইলে আআভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সহিত বিশুদ্ক 
ততথ্বক্তানের অবশ্যই পরিবৃদ্ধি হইবে, এবং মু রি 
সঞ্চয়ে অবশ্যই কৃতকার্য হইতে পারিবে। | 
ধমতঃ। ভবিষ্যতের প্রতি সকলেই সতৃষ্ণ ০ 
করিয়া থাকে; : অতঃপর স্থথী হইব এই প্রত্যাশা! সকলেরাই 
মনে উদয় হপ্স। কিন্তু বন্ধীতঃ ভবিষ্যৎ অতীতেরই তুল্য, 
আশা রাশ; আনন্দ'ও শোক, এবং সখ তু. ছখ সর্ধাংশে 
অভীতেরই অনুইরগ করেন 'অঙ্ষণে বাক, ভবিষ্যৎ 
হইতে তৈছে উহাই আবার অস্ত হই যাঁআসিং | সঞ্জত+ 
এব: যা শুভাগত বিষে অতীত? বিগাতেধ স বিগেং 











শোক, ও কোন হুঃখ, আকন্মিকবৎ তোঁমাদিগকে অভিতুপ্তু 
করিতে না পারে । তোমরা এখন যে ৰয়ুসে, অবতীর্ণ হইয়াছঃ 
বিবিধ, ভুর্ঘউনা-পাত্তের সময়ই এই | এই সঙ্কট সময়ে যদি 
তোমর! ঈশ্বরে: আত্মসমর্পণ করিয়া! তদীয় নিয়মান্ুযারী হইয়! 
চল,:ভাহা:হইল্লে সংসারের উৎপাত-বাত যতই প্রবন্ধ হইয়। 
উঠুক, তোমার্দিগের কিছুই করিতে পারিবে না। তরুণগণ» 
যাহারা অত্যন্ত অনভিজ্ঞ ও নিতাস্্র অবহদর্শী, যাহাদ্িগের 
আমোদ"গ্রমোদ করাই প্রধান উদ্দেশ্য, স্ত্রীজনবৎ মুদ্ধত! 
তাহাদিগের. থাকে থাকুক, সাযান্য অনিষ্টাপাতে. তাহার! 
বিচলিত ও অভিত্থৃত হয় 'হুউক। কিন্তু যাহাদ্িগ্রের বিষক়- 
পরিবেদ্ধনা অনেক বাড়িয়া; শুনিয়া, দেখিয়। ও: ঠেকিয়া 
আনেক শেখা হইয়াছে; এবং বিবিধ ঘটনা-আ্রেতে, যাঁহা- 
দ্িগকে নিরস্তর-বিমগ্োস্বগ্ন হইতে হইয়াছে; তদবস্থ ব্যক্রি- 
সিগের জাদৃশ বিমুগ্ধভাব.থাক। অত্যন্ত অন্যাক্ন । . উহ] তাহ!" 
দিগের পক্ষে অসীগ ক্লেশেরই কারণ, সন্দেহ নাই। যদি 
ম €ামরা অবশ্যস্তাবী বিপত্তি-পরষ্পরায়. অব্যাহত থাকিতে 
ছা ভবিষ/তে সব হইব খ্রতযাশ। থাকে, তবে: সীতা 
“ও রুকা-গঞে স্বাস্থাকে হুদংবৃত কর, এহং২সমন জা ভ 
বধ চা ই কমান আনি রর ঠক সাহার 
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উদেষগ না করেন শু উহার নিমিত্ত প্রস্তুত না হন, বিশ্বাম* 
শ্ুখ-লাভ দুরে থাকুক, ৰৃদ্ধাবস্থ; তাহাদিগের পক্ষে ঘোরতর 
ক্লেশেরই হইয়! থাকে । 

বৃদ্ধকালীন সুখের প্রধাম উপাক্গ তিমটা-_শাস্ত্রবিদ্যা, 
আজীয় বন্ধু ও ধর্দজ্ঞান; ইহা ভিন্ন ধনকেও একটা উপান্ব 
বলিয়া গণ্য করিতে হয়। কিন্তু ধনের অস্কুদরণ করিতে 
কাহাকেও উপদেশ দিতে হত না, উহার প্রতি লোকের 
আপনা হইতেই আগ্রহাতিশর 'জন্মিয়া থাকে । আর উহ! 
আনা তিপটার ন্যায় প্রধান কল্পও নহে; কারণ অন্যগুলি 
ধ্যতিরেকে উহা! হইতে কখনই সুখ হইতে পারে না । 

_ শান্ুজ্ঞান বৃদ্ধকালীন গুথের প্রথম উপায়। উহ! না 
খাকিলে বৃ-বরন ভুর্বহ-ভারায়মাণ জ্ঞান হয়। কারণ, এ 
'ব়ঙ্গে অন্যবিধ আমোদ-প্রমোদ প্রা কিছুই থাক্ষে নাঃ 
ইন্রিয়তোগন্ধেঞ্ একপ্রকার অবসান হয়) এবং অপ্ড- 
ক্ষরণ বাহ বিষয় হইতে নিঃসম্পর্কপ্রায় হই পড়ে; যতই 
হুখসাম্রী থাকুক কিছুই ভাব লাগে না। টার ঠা 
চিন্বের গ্রধাম অবলম্বন শল্তবিদ্যা ।” শীন্াছিশীলটদে টি 
অভি ই থাকিলে কোন ছাখেই” উহীকে তত অভি 
কিতৈ গীদে লা) হারা বিদ্যার বত ইসা বাইকে 
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তাহার অভ্যাস রাখা কর্তব্য; তাহ! হইলে দেই নিরবল্থ 
সময়ে অবশ্যই বিশামস্থখে অধিকারী হইতে পারিবে। 
আত্মীয়বন্ধু-সহবান বার্ধক্য-স্থখের দ্বিতীয় উপায় । তখন- 
কার অনেক স্ুুখসচ্ছন্দই বন্ধুদিগের বাহাধ্যসাপেক্ষ। বৃদ্ধবয়সে 
. স্নিগ্ধ ও অন্থ্রক্ত ব্যক্তি ভাগ্যেতেই মিলে । বৃদ্ধের আপনা” 
দিগের সুখসচ্ছন্দের নিমিত্ত আপনারা পরিশৃম করিতে পারে 
না। তাহাদিগকে সর্বতোভাবে অন্যের মুখ চাহিয়াই থাকিতে 
হয়। এখন তোমাদিগের সম্পূর্ণ সামর্থ্য আছে, এই বেলা 
সাধ্যান্থসারে অপরের উপকার কর, এবং দয়া দাক্ষিণ্য 
সত্য সারল্যাদি গুণে সকলের প্রণয়ভাজন ও অনুরাগভাজন 
হইতে চেষ্টা পাঁও। এ সময় যাহাদিগের সবিশেষ উপকার 
ও যাহাদিগের সহিত সাধু ব্যবহার করিবে, তোমাদিগের 
প্রতি, তাহার্দিগের প্লেহভাব বদ্ধমূল হইবে এবং তাঁহারাই 
তোমাদিগের নিরুপায় বুদ্ধদশার অবলম্বন হইতে পারিবে। 
_. ধর্মজ্ঞান বুদ্ধকালীন শাস্তিস্খের প্রধানতম উপায়। 
ধর্মসম্পর্ক ব্যতিরেকে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না, এবং চিত্তের 
গুদ্ধি না হইলেও শাস্তি খে অধিকার জন্মে ন7া। চিত্তগুদ্ধিও 
গুদ্ধ এক এক বার ঈশ্বরের উপাসন। করিলেই যে-জন্সিবে 
এমন মনে করিও না, উহার নিমিত্ত যথাবুদ্ধি সমুদ্ধ শ্রশিক 
নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। অতএব তোমর1 পরাৎ- 
গন্ধ পরমেশ্বরে ভক্তিশৃদ্ধাশালী হইয়া আত্মবুদ্ধিসাধ্য ধর্মরধ্মত 
ৰ [নিরমাহসারে: সাংসারিক; কার্যকলা সুস্রমাহিত কর; তাহ! 
হইলে চিত্তের«পবিত্তসতা: নস্তিবে এবংজ্ক'কালীন, শাস্তিস্থথে 
অরশ্যই অধিকারী, হইত লাহিবে । 
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সংলার আমাদিগের পরীক্ষার স্থল। প্রলোভনীয় মোহন 
বস্তৃপু্থ আমাদিগের চারি দিকে নজ্জীরুত রহিয়াছে, ক্ষণমাত্র 
অনাবধান হইলেই উহাতে বিমোহিত হইরা পড়িতে হয়. 
রন্ধু পাইলে শুদ্ধ ষে প্রমাথী রিপুগণই অনিষ্টাপাছের হেতু হস্ত 
এমত নহে, যে সমস্ত মনোবৃত্তি বস্ততঃ নির্দোষ, উতৎ্কট 
হইলে তাহ! হইতেও অনেক অনর্থ উপস্থিত হইরা থাকে ॥ 
প্রশংসা-ভ্রীতি-বৃত্তি বস্ততঃ নির্দোষ, কিন্তু উৎপথগাহিনী 
হইলে অশেষ দোষের আশুর হয়। 

প্রশংসা ছুইপ্রকার, শ্বাত্বিক ও লৌকিক। যেস্থলে 
প্রশংসা-প্রীতি উৎকট হয়, তথার স্বাক্সিক-প্রশংসার আৰ 
অপেক্ষা থাকে না; শুদ্ধ লৌকিক প্রশংসাই সাঁরাৎসার' ৪ 
পরাতপর হইন্ন1] উঠে। এবংবিধ স্থলে প্রশংনা-গ্রীতি হইতে 
ভুরি ভূরি অনিষ্ট বই আর কিছুই হয়না । এই দিদ্ধান্তটী 
প্রমাণ অন্বেষণ করিতে স্থানান্তরে যাইবার আবশ্যক নাই। 
বর্তমান দময়ে এ দেশে যে সমস্ত যুবকগণ স্থশিক্ষিত স্ছইতে- 
ছেন, শুদ্ধ তীহারাই বা কেন, যে সমস্ত প্রবীণপণ আমাদিগের 
শাস্ত্রে পরমপগ্ডিত ও যাহার! ধর্দরশাস্ত্রের প্রন্কত তাৎপর্ধ্য পরি- 
গ্রহ করিয়াছেন, তাহাদিগের সকলেরই, ইচ্ছা যে কুৎসিত 
দেশাচারগুলি একবারে দৃরীভূত হয়, এবং পবিদ্ব ধর্ের 
সর্বত্র শুঁপ্রচার, 'হয়। কিন্ত তাহাদিগের, মখো জধিকাংশেরই 

প্রনংসব্রীতি: এত ঈ্ৎঘকট ও..নিন্বার, ভরত প্রবল ধে, 
্ তাহানিগের সেই. ইচ্ছাকে কিছুতেই ককররত্ী করিত 





৭৮ | রচনাবলি । 


দেয় না, ' শুদ্ধ প্রশংনার ব্যাঘাত ও নিন্দার ভরেই ইচ্ছানুরূপ 
কার্ধ্য করিতে তাহাদিগের সাহন হইর!1 উঠে না। কিন্তু যদি 
তাহাদিগের প্রশংসাভিলাষফ অত উতৎকট না হইত, ও বুথ। 
£€লাকনিন্দার তত ভয় না৷ থাকিত, তাহা হইলে অনায়াসেই 
স্থেচ্ছানুযায়ি কার্য করিতে পারিতেন, এবং দেশেরও প্রচুর 
উপকার হইত। কিন্তু এমনই চমৎকার, নেই সকল বিদ্বান্‌ 
ব্যক্তি, যেদলস্থ লোকদিগকে মূর্খ ও ভ্রান্ত বিবেচনায় মনে 
মিনে অত্যন্ত অশদ্ধা , করেন, মেই দল প্রবল ও তাহাদিগের 
করত গ্রশংসা-শব্দ উচ্চতর বলিরা তাহাদিগেরই সহচর হইতে- 
ছেন; আর ধাহাদিগের বিদা। বৃদ্ধি ও গুণ-গৌরবের গ্রতি 
তাহাদিগের আত্তরিক শদ্ধা, শুদ্ধ ক্ষীণ দল বলিয়া! প্রশংসা- 
লোপ ভঙ্কে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন । প্রশংনা- 
শপ্রীন্তি ঘন মন্ুাকে এত দুর ভ্রষ্ট ও সমাজের এত অনিষ্ট 
করে, তখন, ইহার প্রকৃতি পরীক্ষা করিরা দেখা উচিত; এই 
বৃত্তির উদ্দেশ্য কি, নির্দিষ্ট নীমাই ব৷ কতদূর, কত দুরে গেলে 
ইছা দূষিত হয় এবং কি জন্যই ব! ইচ্ছার নিমিত্ত আগাদিগকে 
সতর্কঞ্ধাকিতে হইবে, তৎসমুদায় রিষেচন। রুরা কর্তব্য । 

_ জগদীশ্বরের  স্থক্টিকৌশল দৃষ্টে তাহার অভিপ্রায় স্পষ্টই 
বোধ হইতেছে, যে, আমরা সকলে একত্র যমান্ববন্ধ হইয়! 
বাস করি। কারণ, পৃথিবীতে এমত ক্ষমতাপর কোক কেহই 
আই যে, ইর্তর, নিরপেক্ষ হুইন্পা একাকী কোন কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিরা উঠিতে পারেন: দ্ধ শরীর রক্ষা করিয়া? টি নুহাকিও 
ভীঁবর্ম : বাপ করিতে হইলেও সূ ্‌ 
পক্ষী করিতে: হয।” লাম: 
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ঈদ্রশ সৌভাগ্যপদবী প্রাপ্ত হইয়াছি; আমাদের' আবশ্যক 
দ্রব্যের কিছুরই অভাব নাই; আমর! স্থচ্ছন্দে পরিবার প্রতি- 
পালন করিতেছি, আমাদিগের ক্ষমত1 অনেক দূর বাড়িয়াছে, 
এবং যাবতীয় ধর্মপ্রবৃন্তি যথাকালে যোগ্য পাত্রে সমুচিত 
অন্গলীলিত হইয়া চরিতার্থতা লাভ করিতেছে । এখন যাহাতে 
সেই নামাজিৰক সম্বন্ধ দৃঢ় ও স্থিরতর হয়, যাহাতে সামাজিক | 
গ্রন্থি সকল অভেদ্য ও কঠিন হয়, এবং যাবতীয় মনুষ্য এক 
হ্ত্রে সম্বন্ধ থাকে, আমাদিগের মধ্যে এমন একটা প্রাকৃতিক 
আকর্ষনী শক্তি থাকা আবশ্যক । জগদীশ্বর সেই উদ্দেশেই 
আমাদিগকে যশোলিগ্পা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। আমরা 
যে অপরের নিকট সম্মান ইচ্ছ। করি, অন্যে প্রশংসা করিলে 
যে আনন্দিত হই, উহাতেই ঈশ্বরের সেই উদ্দেশ্যটা জুন্দর- 
রূপে নমাহিত হইতেছে, এবং উহাতেই আমাদ্িগের সামাজিক 
স্থখ এতদুর বদ্ধিত হইয়াছে। যদি এই স্বাভাবিক বৃত্তির 
অত্যন্তাভাব থাকিত, তাহ! হইলে আমর! এরূপ নমাজবন্ধ 
হইতে পারিতাম না, হইলেও উহা। কৰনই স্থথের হইত ন1। 
ভগতে অধিকাংশ লোকে কেবল নিন্দার ভয়েই পাপকর্মে 
বিরত থাকে, এবং প্রশংন! পাইবার নিমিত্তই সৎকাধ্য করে।- 
ৃতরাং এই বৃত্তিকে নমাজের শাস্তিরক্ষার প্রধান নাধন 
বলিতে হইবে। যেখানে এই আকর্ষনী ন! থাকে, তথা 
একটা: প্রতিাতিকা শক্তি সহজেই প্রবল হইয়া উঠে । 
নে স্থলে, লোকের গরজ্পর স্মিলন হইতে লায়, না, কথক্চিৎ 
হইলে... ভি অর রই ; হয় এমন. ঝি তথায়, এক 
ব্যকির-ক্ষখারোর্ভাঃও ভাব পক্ষে 
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শুল বিধিতে থাকে । অতএব প্রশংসাপ্রীতি-বৃন্তি থে 
আমাদের হিতার্থই ন্ট হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। 

এই বৃত্তি হইতে আমাদিগের অশেষ উপকার দর্শিতেছে | 
সমাজে যত প্রধান প্রধান কাধ্য হইতেছে প্রার সমুদারই এই 
 ব্বত্তিযূলক । ইহাতে মহ্ুষাকে নিরালদ্য, পরিশ্রমী, কার্ধা- 
কুশল ও কষ্টসহিষু, করে এবং জিগীষাবৃত্তি সর্বদা উদ্দীপিত 
করিয়া রাথে। এমন কি, শোর্ধয, বীর্য, মহা প্রাণতা ও 
সাহনিকতার যত বড় বড় কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, অধি- 
কাংশ এ বৃত্তি হইতেই হইয়া! থাকে। স্বদেশান্গুরাগী মহাত্ম 
গণ যে নাধারণ-হিতের নিমিত্ত আপনার সমস্ত স্থুথে জলাঞ্জলি 
€দন, এবং বড় বড় বীরপুরুষের যে আত্মদেশের স্বাধীনত] 
রক্ষার্থ প্রাণপর্য্যস্ত উতৎ্নর্গ করেন, সে নকল অধিকাংশতঃ এই 
বৃত্তির কার্ধ্য। মহাগ্রাণতা, বদান্যতা, ধৈর্য্যশীলতাদি গুণ 
স্বভাবনিদ্ধ না থাকিলেও প্রশংসাপ্রির ব্যক্তিকে প্রারই তত্বৎ 
গুণের ,কার্ধা করিতে দেখিতে পাওয়। ঘার। এই বৃদ্ি বালক 
অবধি বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, দরিদ্র অবধি রাজা পর্্স্ত সকলেরই 
শরীরে আছে ও ইহা সকলকেই স্ব স্ব কার্যে ব্যাপারিত 
রাখিয়াছে। যিনি যে ব্যবদায়ের ও যে শ্রেণীর, লোক হুউন, 
এই ববৃত্তিপ্রণোদিত হওয়াতেই সহকম্্াদিগকে পরাভূত করির 
আপনাকে উন্নত ও গ্রতিপর করিতে তাহার চেষ্টা হর। 
অতএব প্রত্যেক ব্যবসায়ের যে দিন দিন উদ্নতি হইতেছে, 
শিলপবিদর্যার যে এত বৌন্র্য, বাড়িতেছে, এবং, শরাসতরিদ্যার 
ক্রমেই যে এক বৃদ্ধি হইতে বৃতিই তত মুাকজের প্রধান 
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কারণ সন্দেহ নাই। এ বৃত্তি না থাকিলে বিদ্যাঁলরের 
ছাত্রের রাত্রিন্দিৰ পরিশুম করির] বিদ্যাভ্যাসে কখনই এত 
বন্তবান্‌ হইত না। পণ্ডিতগণ গ্রস্থ-গ্রণরনের নিমিত্ত আপ- 
নার সমস্ত বৈষয়িক স্থথ কখনই উৎসর্গ করিচ্েন না। পদা- 
ভিষিক্ত লোক সকলও ক্রমে উচ্চ হইতে এত প্রয়ান পাই- 
তেন না। ধনিগণ বশ্বর্ধ্য বাড়াইবার যত্র আবশ্যক জ্ঞান 
করিতেন না। এবং মহীপালগণ রাজোপভোগ পরিত্যাগ 
করিয়া *ভীষণ রণধাত্রায় কখনই স্থসজ্জিত হইতেন ন1। 
অধিক কি, লোকে প্রশংসাভিলাবী বা যশোলিগ্গু না হইলে 
এই জননমাজ জড়বৎ প্রতীয়মান হইত। 

এই বৃত্তির'আরও বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে লোকৈর 
প্রকৃতি অতি সুন্দর করিয়া তুলে। প্রশংসাপ্রিয় ব্যক্তির 
ঘুণাক্ষরেই উৎসাহ জন্মিয়া থাকে ও অতি সহজেই সৎকার 
প্রবৃত্তি হয়, এবং ভত্পন! বা উপদেশ প্রদ্দান করিলে আম্ম- 
দোষ সংশোধনে একান্ত বাসনা হয়। এই বৃত্তিতে সর্বতো- 
ভাবে বঞ্চিত থাকা মাননিক গুণগ্রামগত একটা ত্রুটি 
বা অঙ্গহানি বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে । তথাবিধ | 
অস্তঃকরণে নীতিগর্ভ এ প্রায় কোন কাই করিয়া 
উঠিতে 'পারে না। প্রশংমার আশা না থাকিলে নিন্দারও 
তত ভয় থাকে না।. টি নিন্দাভয় ধর্শের, প্রধান রক্ষক। 
উহা ন! খ্বাকিলে ধর স্থরক্ষিত হওয়া, অতি কঠিন হ্ইয়। 
উঠে। ঘায়ার বদন, নি্দারাদে: বিবর্ণ ও. প্রশংসায় পরযুল্প 
না হয়, সৈ, প্রায়ই স্বার্থপর ও? নীচাপয় হইয়া, ধারক । .সে ও 


বারংবার অবমান্িত হইলেও আগনার দ্বলিত.কার্ধ্য পরিত্যাগ 
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করে না। তাদৃশ ব্যক্তিকে লোক-সমাঞ্জে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা' 
স্পদ হইতে হয়। 

প্রশংস।-প্রিয় ব্যক্তি, যতই কষ্ট হউক, আপনাকে লোকের 
দন্মান'ভাজম করিতে চেষ্টা পান। বস্ততঃ লোকের নিকট 
সম্মান রক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যক। সমাজে সম্মান ন 
থাকিলে প্রধান প্রধান কার্যে রুতকার্য্য হইতে পারা যাক 
মা। যে, বে পরিমাণে লোকের বছমত হর, গ শুণপক্ষ- 
পাভীর সধ্থ্যা ধাহার যত থাকে, তাহার আধিপত্য' সমাজ- 
মধ্যে সেই পরিমাণেই ঘন বা অধিক হইয়া থাকে । যাহার 
প্রতি বহমান জ্ঞান ন| থাকে, তাহার উৎকৃষ্ট প্রস্তাবেও 
লোকে কর্ণপাত করে না। কিন্ত একজন খ্যাতিমাম্‌ মান+ 
দীপন ধশোধর ব্যক্তির কুৎসিত দৃষ্টান্ত অনুনরণেশ্ড লোকের 
আগ্রহ হয়। অতএব বদি সমাজ-মধ্যে প্রধান প্রধান কার্ধ্য 
করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে লোকের প্রশংনা ও খ্যাতির 
প্রতি দৃষ্টি রাখিতে ও অনেকের বহৃমান-ভাজন হইবার 
চেষ্টা করিতে হইবে। এইনিমিত্বই পূর্ব-পণ্ডিতের1 বলিয়- 
ছেন যে “প্রশংসাপ্রীতি সর্কতোভাবে না থাকিলে শ্রক্কতির 
সর্ধাীণ সৌন্দর্ধ্য থাকে মা, একাংশে বাটি ও কিঞ্চিৎ 
ফট অবই থাকে ।” ব | 

এক্ষণে ইহা হিলক্ষণ গ্রতিপক্ন হইটতছে যে, প্রশ না 
গ্রীতি আমাদিগের শ্বাভাবিক ধর্দ ও অশেষ শুঁভসাধন। 

১] তাহা লিগা. উ্াকে  ধর্মপ্রবৃিয় তূল্যকক্ষে  প্রতি- 
ষ্টাগিত করিতে; পারা, বাব 'না। সেরপ হইলে (ও বৃত্বি- 
টাকে আমাদিগের কর্ণকাত্ডের অধিনেতী খনিক়্া মানিলে) 
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উহা অনর্থেরই হেতু হইয়া উঠে। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় 
স্বকীয় সীমা অত্তিক্রম করিয়া গেলে, উহা! পাপ-পথেরই 
প্রবর্তক হয়। অতএব এই বৃত্বিকে ধর্ম প্রবৃত্তির বশবন্তিনী 
করিরা রাখা বর্তব্য। প্র পর্যন্তই উহার নিদ্দি্ই মর্ধ্যাদ]। 
যাবৎ এ মর্ধ্যাদার বাহিরে না যায়, তাবৎ উহ! হইতেই ইস্ই 
রই কিছুমাত্র অনিষ্টের আশঙ্ক। নাই। ধর্মগ্রবৃত্বি ও বিবেক- 
বুদ্ধির অপেক্ষ। না রাখিয়া অন্যদীয় প্রশংসায় বহুমানজ্ঞান 
করিলে, ও আত্মপ্রশংসা অপেক্ষা উহাকে সার পদার্থ বলিয়! 
মানিলে, উহ! হুইতে ভূরি ভূরি অনুপকারই হুইয়৷ থাকে । 
প্রন্তাবের প্রথমে যে এ দ্রেশের কতকগুলি ব্যক্তিকে 
প্রশংসাপ্রিয় বলির নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা বস্তৃতঃ এ 
বৃত্তির দোষ নহে; ধম্মের প্রতি তাছাদিখের , সমুচিত 
গোরব-বুদ্ধি না থাকারই অপরাধ। বিরোধস্থবো তীহার। 
ধর্ম অপেক্ষা গ্রশংসাকেই প্রধান করিয়া লইয্কাছেল্স। কিন্তু 
ইহ! তীাহাদিগের অত্যন্ত দোয়। এমন কি, অবিরোধস্থবোও 
ধর্মের প্রতি সমধিক গৌরববুদ্ধি রাখাই, বিধের । ফলতঃ 
সৎকার্ধ্ের বেলায় ধর্দপ্রবৃত্তি-সহ এ বৃত্তির প্রায়ই বিরোধ 
উপস্থিত হয় না'। কিত্ব নৎকাধ্যগলি শুদ্ধ প্রশংলার উদ্দেশে 
করায় দোষ। সেরূপ কার্ধ্যসমুদারকে প্ডিতের! ত্বামদিক বলি 
যাই নির্দেশ করেন । যে ব্যক্তি শুদ্ধ খ্যাতিলাভার্থ উপকারাদির 
অনুষ্ঠান-করে) তাহাতে সমাজের যতই মর হউক, তাহাকে 
সকলে অপাদ্ধিক: বগিত্ধ!: নিন্দা: করে । যেই €মই কার্য 
হইতে তাহার, প্রস্বভ, হখোদয়ও, নিব লাক হর দঃ 
এবও)পরলোঁকেও তাল পরাতে ড়াবনা খাক না। 
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জ্ঞানী ধীর পুরুষেরা, এই বৃত্তিকে কখনই অযথা অধিকার 
করিতে দেন না। যিনি কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার পূর্বে ইহ! 
সৎ কি অসৎ এ বিবেচন1 না করিয়া, ইহাতে খ্যাতিপ্রতিপত্তি 
হইবে কি না, অগ্রে শিবেচনা করেন, তাঁহাকে কখনই 
প্রকৃত জ্ঞানী বলিতে পারা যায় না। এই বৃত্তি তাহার অন্তঃ- 
করণে নিশ্চরই অযথ! অধিকার করিয়া বপিয়াছে। খ্যাতি 
ও সম্মান লাভ ধীমানের স্পৃহণীক্ন বটে, এবং যাবৎ ধন্মের 
মহিত সামঞ্জস্য থাকে, ধীমান্‌ ব্যক্তি উচ্ছার নিমিত্ত যত্রও 
করেন'এবং উহাতে আনন্দও অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু, 
বখন ছুই দিক বজায় থাকিবে না দেখিতে পান, লোকের 
নিকট প্রশংসিত হইতে গেলে ধর্মরক্ষা হয় না বুঝিতে 
. পারেন, তখন তিনি ধর্মপ্রবৃত্তিরই অন্ুবর্তন করেন। লোক- 
প্রশংসার প্রতি তখন তাহার তৃণবোধ হইয়া থাকে । তথা- 
বিধ বিরোষঞ্চস্থলে যশোলিপ্পাকেই যে পরিত্যাগ করিতে হইবে 
তাহার যুক্তি ও কারণ কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলে অনেক 
দেখিতে পাওরা যাক । 
- ১মতঃ। কীন্তি ধর্মের তুল্যমূল্য নছে। ধর্মাপচয়ে প্রশং- 
সালাভ, হীরক-বিনিময়ে কাচ-গ্রহথের তুল্য। জগতের 
ঝ্বন্যান্য সামগ্রীর ন্যায় লোকপ্রশংসারও একটা কৃত্রিম 
ওজ্জল্য ও. চাকচক্য-আছে। বদি আমব। উহ্থার প্রর্ুতি 
সবিশেষ পরীক্ষা করি, উহা! কোন্‌ কর হইতে. উঠিতেছে 
৪ সচরাচর কোথায়ই আাসিহিত হইতেছে, অস্থসন্ধান করিয়া 
দেখি তাহা হইলে: উ টি কৃত মূল্য জ্ঞাদ অনায়াসেই হইতে 
পারে বদি লোকপ্রপংা নদ ওুপেরউ পুরষ্কার হইচতি ও 








+ 
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গুণবানেরাই উহার পাত্র হইতেন, তাহা হইলে উহাকে বরং 
এক দিন মূল্যবান্‌ জ্ঞান করিতে পার! যাইত । কিন্তু বস্ততঃ 
তাহা নহে। দেখ, এই সমাজে কত কত নীচ দ্বণিত ছুরাঁশয়- 
গণ লোকের সন্মানভাজন হইতেছে এবং কত গুণবান্‌ প্রকৃ্ 
ধার্ম্মিক মহাতআ্সগণ অবজ্ঞাত হইয়। রহিয়াছেন। এবংবিধ 
স্থলে খ্যাতিলাভ কিরূপেই স্পঞ্ধার কারণ হইতে পারে? 
লব্ধগ্রতিষ্ঠ যশোধর পুরুষের। অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে 
পান, অসঙ্খা ছদ্মবেশী ধূর্ত প্রতারকেরা নানা অসহছুপায়ে 
সমাজে অধিক প্রতিষ্ঠিত ও বন্মানিত হইরাছে। 

বেসকল লোক সচরাচর কীর্তির উদগাতা, তাহাদিগের 
ভাব নিরীক্ষণ করিলে অযোগ্য ব্যক্তিদ্িগকেই উহার পাত্র 
বলিয়া বিবেচনা হইবে । খুণজ্ঞকৃত প্রশংসা ম্পৃহণীয় ও 
স্পর্ধার বিষয় বটে, কিন্ত যেমন গুণজ্ের সঙ্থ। অতি অল্প, 
তেমনি তাহাদিগের স্বভাব অত্যন্ত মুছু ও শান্ত । তাহাদিগের 
প্রশংসাম্বর জনতাগোলে সর্বদাই লীন হইয়] যায়। আবার 
এ দিকে প্রশংসাগ্রীতি অযথ! অধিকার করিয়া বসিলে নিতান্ত 
অন্ন লোকের কীর্তন হইতেও চরিতার্থ হয় না। উতৎকট 
বশোলিগ্গ ধক্তি সতৃষ্তৃষ্টে জনতার মুখ চাহির৷ থাকেন। 
উচ্চতর প্রশংসা. ঘোষণই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। যে 
সকল লোক অব্যবস্থিত ও সদনদ্বিজ্ঞানশূনা, যাহার্দিগের কেবল 
গোল করিয়া বেড়ানই ব্যবসায়, কোন একট! কিছু ঘটিলেই 
যাহারা বস্তগতি বিচার ন1 করিয়া গোলের... অগ্রে অগ্রে 
ধাবমান ইয়, যাহারা! আড়ম্বর ও বেশ-তুষা দেখিলেই ভূলিয়! 
যায় 9 শুদ্ধ বাহু ভাব দেখ্রাই বিচার করে, সেই গুপহীন' 


৮৬ রচনাবলি। 


নীচাঁশয় অবিবেকপ্রধান জনতাই তথাবিধ কীর্তির প্রণেতা । 
এখন সেই সকল লোকের বহুমান-ভাজন হইবার চেষ্টা 


গুণদোষ বিচারের ক্ষমত1 দেওয়া উচিত? এবং সেই সকল 
লোকের প্রশংসা ও অনুগ্রহ কি প্রার্থনীয় হইত্তে পারে? 
উহার] কেবল বাহিরের কাজের প্রতিই দৃষ্টিপাত করে; কিন্তু 
কোথা হইতে সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি হইয়াছে, কি উদ্েশেই 
ব। সেই কার্ধা অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইত্যাদি আন্তরিক ভাব 
কিছুই অনুসন্ধান করিয়া! দেখে না। অশেষ ছৃক্ম্মানিত 
ব্যক্তি অতি গর্হিত ও ঘ্বৃণিত উপায় অবলম্বন করিরাঁও বণ্দ 
একট! বড় কাজ বা মহোৎসব করে, অমনি উহারা উচ্চৈ%- 
ত্বরে চারি দিক্‌ হইতে ধন্য ধন্য করিতে থাকে ; বস্তৃতঃ দেই 
অধন্য ধন্যবাদই দেশের সর্বনাশের হেতু হয়। কোন 
দেশে যে, কুৎসিত আচার ব্যবহার বহুকাল প্রচলিত থাকে 
ও তাহা নিরাকৃভ করা কঠিন হয়, তাহার কারণই এঁ। 
দেখ, বর্তমান পময়ে বিদ্যার জ্যোতি চারি দিকে বিস্তীর্ণ 
হইয়াছে, বস্ততত্ব বিচার তন্ন তন্ন রূপে হইতেছে, অদ্যাপি 
যে এ দেশে, (শুদ্ধ এখামেই বা কেন, অনেক স্থলেই) কুৎ- 
সিত ব্যবহার সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার কারণ আর 
কি হইতে পারে?। অতএব যে নর্ব্ত অভ্রান্ত পরম পুরুষ 
বিচারাসমে নিত্য বিরাজমান রহিয়্াছেন, তাহারই নিকট 
প্রশংসিত ও জন্গৃগৃহীত, হইতে চেষ্টা পাওয়া আমাদিগের 
কর্তর্য। তিনি শুদ্ধ বাহিক কার্য দেখিয্ বিচার করেন 
নাঃ আমাদিগের থান্তরিক ভাবের গ্রতি- তাহার নির্নিমেষ 
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দুষ্ট রহিয়াছে । তোমর! কার্য্যদ্বারা পরোপকারাদি না করিয়াও 
তাহার নিকট প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হইতে পার। আরও 
দেখ, প্রত্যেক শিল্পীই আঁম্মশিল্প কর্ম পরীক্ষার ভার প্রধান শিক্প- 
করের হস্তেই সমর্পণ করে, তাহার প্রশংসাই লক্ষ্য করে এবং 
তাহার বন্ুমত হইতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান 
ফরে। স্ন্দরন্ধপে জীবনযাত্র। নির্ববাহ কর! পরম মহীয়ান্‌ শিল্প- 
কর্ম, সেই কার্ধ্য সম্পূর্ণব্ূপে বিচার করিবার শক্তি কেবল দেই 
এক বিশ্বশিল্নী অন্রান্ত পুরুষেরই আছে । অতএব তাহারই 
উপর আপনার সমুদয় কার্ধযকৌশল বিচারের ভার অর্পন 
করিয়া রাখা কর্তব্য । লোকপ্রশংসা বা লোকানুগ্রহ কখনই 
তাহার প্রশংস! ও তাহার অনুগ্রহের তুল্য হইতে পারে না। 
তাহার বদনোদণীর্ণ প্রশংসাবাণী শুনিতে পাওয়! যাঁয় না সত্য, 
কিন্ত আমাদিগের আত্মাই তাহার প্রতিনিধি, আত্মপ্রসাদ লাভ 
করিতে পারিলেই তাহার প্রশংস! পাওয়া হইল। জ্ঞানবান 
ব্যক্তি আপনার নিঃশব্' আন্তরিক প্রশংসাকে জগছুদীর্ণ প্রোচ্চ 
যশোনিনাদ অপেক্ষা! বহুমাঁন জ্ঞান করিয়। থাকেন। 

যেযশের নিমিত্ত লোকে এত ব্যগ্র, বিবেচনা করিয়! 
দেখিলে তাহা! ধন্মাপেক্ষা কত নিক ও সামান্য বলিয়া প্রতি- 
ভাদিত হুইবে। মনে কর, এক ব্যক্তির যশ নানা দেশে 
বিকীর্ণ হুইস্জাছে এবং তিনি যাবতীয় সহচর , অপেক্ষা সমধিক 
বিখ্যাত হইয়াছেন । কিন্ত তিনি ভাবি দেখুন, শ্ব-সমকাঁনীন 
ব্যক্তিব্যহমধ্যে কত লোকে তাহার নাম পর্যযস্তও জানে না, 
কত ব্যক্তি আত্মপ্রাধান্যজানে তাহাকে লক্ষ্য-মধ্যেও আনে 
না, কত ব্যক্তি কার্ধ্য-্যস্ততা-প্রযুক তাঁহার প্রতি দৃক্পাঁতও 
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করে না, এবং কত কত মতসরী অসুযু ব্যক্তি ভীহার কীর্তি 
বিলোপের চেষ্টায় রহিয়াছে । এই সমস্ত প্রণিধান করিয়া 
দেখিলে তীহার স্পর্ধার বিষয় আর কিছুই থাকিবে না, এবং 
ধন্মাপচয়ে কীর্তির উপার্জনও বিধের বলিয়া আর বোধ 
 হুইবে না। অতএব প্রশংসাপ্রীতি আমাদিগের শুভসাধনী 
হইলেও উহাকে ধন্মপ্রবৃত্তির তুল্যকক্ষ ও জীবনের অধিনেত্রী 
বলিয়া বিবেচন1 করা উচিত হর না। | 

২য়তঃ। প্রশংসাপ্রীতি উৎকট হইলে অন্তঃকরণ অতি 
সহজেই কলুষীরুত হয়। এই বৃত্তির আকৃতি অতি বিষদ, 
গতি অতি সুন্দর এবং রূপ ধর্মপ্রবৃত্তি-দেশীয়, স্থুতরাঁ লোককে 
স্বভাবতই ইহার বশীভূত হয়। এই বৃত্তি যে সমস্ত কার্ধ্য 
প্রসব করে, পুর্ণ শশধরের ন্যায় দূর হইতে উজ্ফ্বল দেখায়, 
কিন্তু নিকটে গিয়! নিরীক্ষণ করিলে আর সে ওঁজ্জল্য থাঁকে 
না; ধর্মগ্রভা প্রতিফলিত হইর1 উহার ষে সৌন্দর্য সম্পা- 
দ্রন করিয়াছিল, নিকটে তাহার কোন চিহই পাওয়! যায় 
না, বরং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত কুৎসিত লক্ষণগুলিই 
সংলক্ষিত হয়। যশপোধর্ম ব্যক্তিদিগের গতিপ্রবৃত্তি সুঙ্ষম- 
রূপে পরীক্ষা করিলে প্রায় তাঁবতের প্রতিই দ্বণা উপস্থিত 
হয়। বাহিরে মহৎ হইলেও তীহাদ্দিগের ভিতরে নীচা- 
শয়তা ও স্বার্থপরত! সম্পূর্ণই থাকে। অসুয়া, ছেষ ও 
হিংসাতে তাহার! পরিপূর্ণ । তাহারা প্রশংসালাভার্থ অনন্য- 
দৃষ্টে পরিতংস্থ জনতার প্রতি চাহিয়া থাকেন।  মহাসত্বতা, 
বদান্যত! ও সাহসিতা বাহিরে প্রকাশিত হয় সত্য, কিন্ত এ 
সমস্ত গুণের কুৎসিত খনি অন্তরে লুক্কায়িত থাকে । তোমরা 
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ঘশোধন্দাদিগের পারিপার্থিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই 
তাহাদিগের প্রকৃত পরিচয় পাইবে ও জানিতে পারিবে ষে 
যথাপথে থাকিরা যশোলাভ করিয়াছে এমত লোক কত অন্ন। 

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লৌকমাত্রেই যে অধাম্মিক এবং যশোলিগ্ন- 
দিগের সকল কার্ধ্যই যে অধর্শপম্পক্ত, আমি তাহ! বলি-' 
তেছি না। এ স্থলে এইমাত্র বল! হইতেছে--যে ব্যক্তি 
ধন্মপ্রবৃত্তি ও বিবেক-ধী দ্বার পরিচালিত হর, তাহার চরিত্র 
চিরকাল অকলস্কিত থাকে এঝ আচার ব্যবহারগুপি কখনই 
অনিরমিত ও অনদঙ্গত হইতে পার না; তাদৃশ ব্যক্তিই 
ধশ্প্রতিপালন-বিষয়ে দৃঢ়ব্রত থাকিতে পারেন এবং ধর্মের 
প্রতি তাহারই' এঁকান্তিকত। ও দৃঢ়ভক্তি থাকে । তাহার 
অবস্থা বতই পরিবন্তিত হউক, লোকে তাহার গুণকীর্তন বা 
নিন্দাই করুক, তিনি কোন দিন শিরোনীত ও কোন দিন 
পদদলিত হউন, তাহার চরিত্র সর্ধ(বস্থাতেই একরূপ থাকে। 
বন্রপ আকাশপথ বঝঞ্চাবাতে উপদ্রত হইলেও দিবাকরের 
গতির বযাধাত হর না, তেমনি তাহার অন্তঃকরণ এত 
উন্নত যে, এঁ সমস্ত গোলযোগে বিন্দমাত্রও বিচলিত করিতে 
পারে না। কিন্তু উত্কট যশোলিগ্পুর মনের ভাব প্রান্ন 
এরূপ হয় না। তাহার অন্তঃকরণ পৃথিবীস্থ কলরবের উপর 
একতান হইয়াঁথাকে । তিনি উপরুদ্ধ বা অনুরুদ্ধ হইয়। 
সিদ্ধান্তের অন্যথ| করিতে পারেন। তীহার' চরিত্র চিরকাল 
একবিধ থাকে 'ন1। অবস্থা! ও ঘটনা-গরিবৃত্ধির সহিত্ত তাহার 
ভাবের৪ পরিবৃতি হয় তিনি একদিন নাধারণের. প্রশংনা- 
বাদে যেমন উৎবাহিত, ও মমুন্নত হন, অন্য দিন নিন্দী্রবণে 
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তেমনি নিরুৎসাহ ও অধঃপতিত হইয়! থাকেন । এই বৃত্তি 
উৎকট হুইয়া- উঠিলে ধর্মাপ্রবৃত্তি নির্বাণপ্রান় হইয়। যায়। 
উৎকট যশোলিধ্দু প্রায়ই সাধারণমতে গ! চালিয়া দেন ;" উহ! 
যেদিকে যায় তিনি সেই দ্দিকেই ভানিয়! যান। সে স্থলে 
'ধর্মপ্রবৃত্তি কিরূপেই-কিনারা পাইতে পারে । তিনি আপা- 
মলয় সাধারণ সকল লোকের নিকটেই প্রশংসিত ও প্রতিপন্ন 
হইতে চেষ্টা পান, সুতরাং তাহাকে নানা অসছুপায় অবলম্বন 
ক্করিতে ও উপস্থিতমতে পাপাঙ্গক্তও হইতে হয় । এক স্থানে, 
ইয় ত, তিনি প্রকৃত তবজ্ঞানী ও ব্রাহ্ম বলিয়! ভান করেন, 
াঁবার অপর স্থানে হয় ত চিরাগত কুৎসিত দেশাচারের প্রতি 
দঞ্পর্ণ অনুরাগ ও দেবদেবীর প্রতি ঘোরতর ভক্তি প্রকাশ 
ফরেন। ফলতঃ তার্দশি ব্যক্তি কোথাও অমায়িক 
হইতে পাঁরন না, কাল্পনিক আবরণ দ্বারা তাহাকে সর্বদাই 
গ্বাকগোপন করিয়! চলিতে হয়। পাছে কেহ কিছু বুঝিতে 
গারে বলিয়া তিনি নতত সশঙ্ক ও সাবধান থাকেন। তাহার 
অমুদক্ আচার ব্যবহারই 'কান্পনিক। তাহার দিদ্ধাস্ত অত্ন্ত 
পরিবৃতি-প্রবণ এবং কথা বার্তাও তদন্বর্ূপ। তাহার বদন 
যেখানে যেমন দেই থানে তদন্রূগ রূপ ধারণ করে। এবংবিধ 
লোকের সৎপথে দৃঢ় আসক্তি থাক! কিননপেই সম্ভবিতে 
পারে? এমত ব্যক্তি স্বভাবতই অতি "ভীরু, টপল ও 
' তোষামোদী ;. 'লৌফিক খ্যাতি লাভের নিমিত্ত বিশখবাস-ভঙ্গে 
বা প্রতিজ্ঞ লঙ্বনেও স্তাহার বড় একট! ক্ষোভ হয় না, আব- 
শাক, মতে তিনি সফল করিতে পারেন। ঘষে দিকে*বাতাস 
বয়, অগ্লানবঘনে গেইদিকেই পাল তুলিয়। দেন। বাহার 
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লোকপ্রশংসা ও লোকান্ুগ্রহ-লাভে এতাবান্‌ আগ্রহ, তাহার 
কোন কালেই ধর্মরক্ষা হয় না এবং তিনি কখনই ঈশ্বরের 
নিকট প্রশংসিত ও অন্ুগৃহীত হইতে পারেন ন1। 

৩য়তঃ। উৎকট যুশোলিপ্দ! চরিতার্থও হয় না। উহা! 
আপনার উদ্দেশ্যটীকে আপনিই নষ্ট করে। প্রশংসার নিমিত্ত . 
তথাবিদ অবৈধ চেষ্টাই অগ্রশংসাঁর অদ্বিতীয় কারণ হইয়া 
উঠে। যাহার আপনার প্রতি নিজের সন্মান-বুদ্ধি নাই, সে 
কিরূপে অপরের সম্মান-ভাজস্ী হইবে? যাহার আপনার 
মানাপমান ও স্বাধীনতার প্রতি দৃষ্টি নাই, তাহার প্রতি 
অপরের গৌরব-বুদ্ধি কেনই বা হইবে? যে মহাত্মা অকারণ 
লৌকিক নিন্দাতে ভীত ন1 হইয়। অবিচপিত ভাঁবে বথাবুদ্ধি 
ন্যায়.পথে বিচরণ করেন, তাহার প্রতি সম্মান-বুদ্ধির উদয় 
লোকের আপন! হইতেই হইয়া থাকে । আর যে ব্যক্তি 
কেবল অপরের বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়, ভাঙার প্রতি লোকের 
হেয়-রুদ্ধি কাজে কাজেই হইয়া পড়ে । তাদুশ ব্যক্তি চতুরতা- 
পূর্বক সম্মান লাভ করিলেও তাহা অধিক দিন ধাকে না স্বরার 
বিলয় প্রাপ্ত হয়। তাঁহার চরিক্র-গত বিসঙ্গতি যখন একবার 
প্রকাশ পায়, লোকের গৌরববুদ্ধি অমনি লীন তা যায। 
স্থতরাং তাহার যশোলিপ্ কিরূপেই ফলবততী হইবে? 

আর, সর্ধদ1 দকল মনুষ্যকে সন্ত্ট করিতে পারা যায় এমন 
উপায় একটাও নাই) তবে অধিকাংশ লোককে: তুষ্ট করিয়া 
প্রশংমা পাইবার, ও এ প্রশংসাটাকে চিরস্থাফ্চিনী করিধার 
একটাত্র উপায় রঘিষ্ঠা। ঈশ্বরে অচলা: ভক্তি) জোকের 
 শ্রতি স্গৈহ দয়ার্ভীব। 'কারধ্যসম্পাদনে বিখতা। 'চিত্বের 
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বিগুদ্ধি, ন্যায়পরতাঁ, নির্ভীকতা ও দৃঢ়চিত্ততা এই গুণগুলি 
মন্ষুষ্যকে বথার্থই প্রশংসা-ভাজন ও বথার্থই বড় করে। 
ধাহার এই নমন্ত গুণ থাকে, তিনিই পৃথিবীতে যথার্থ কীর্তি 
লাভ করিতে পারেন। তবে ঈদূশ লোককেও কখন কখন 
নিন্দা-ভাজন হইতে দেখা যাঁর বটে, কিন্তু সেই নিন্দা 
অমূলক ; লোকে হিংসা ও দ্বেষ-পরবশ হইয়াই প্রব্ূপ করিয়া 
থাকে। কিন্ত কালক্রমে সেই অমূলক হিংদা দ্বেষ অন্তরিত 
হইলে, তদীয় গুণজ্যোতি মেক্কটন্থরিত রৌদ্রের ন্যার দ্বিগুণতর 
উজ্জল হয়। যখন তাহার সমস্ত গুণের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া 
যায়, অতি নিকৃষ্ট বিরুদ্ধ স্বভাবের লোকেরাও তাহার প্রশংসা 
ন। করিয়! থাকিন্তে পারে না। যেমন সঙ্গীত-যন্ত্র সমুদার 
বিভিন্ন-প্রকারের হইলেও উহাদ্রিগের পরস্পর এমন একটা 
অনির্বচনীয় সমগ্রস-ভাব'আছে যে, মিল করিয়া! লইলে সকল- 
গুলি হইতে একটা সমবেত সঙ্গত স্বর সমুদ্গত হয়, তেমনই, 
মন্ষ্যদিগের অন্তঃকরণ বিভিন্নম্বভাব-সম্পন্ন হইলেও উহা. 
দিগের মধ্যে এমন একটা এীক্য ভাব অন্তগূ় আছে যে, 
পাপের নিন্দা ও ধশ্মের প্রশংন1 বিষয়ে ধার্মিক 'অধার্মিক 
সফল। লোকের মন পর্যযবসানে একতান হইয়। থাকে । €লোক 
যতই পাপী হউক, পাধুলোকের. প্রশংন1 তাহাকে অবশ্যই 
করিতে হয়। সেবাক্যেতে প্রকাশ না করিলেও, বা করিতে 
অনিচ্ছ্ হইলেও, ভাহার মনোমধ্যে তদীর গুণগান আপন। 
হইতে হইয়! থাঁকে।. জগতে.বত লোক চিরস্থাগ্রিনী নির্মল 
কবার্তি উপার্জন, করান, তাহারা সকলেই অতি*্পবিত্র- 
 চরিত্র'সনোহ নাই। : ফলতঃ  বীহার উদ্কট যশোপিগ্প| নাই, 
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কিন্ত প্রত্যেক কার্যই প্ররুতযশস্কর হয়, সেই ব্যক্তিই পৃথি- 
বীতে বশস্বী হইয়া থাকেন এবং তিনিই ধন্য । 

উৎকট প্রশংসাগ্রীতি হইতে যেমন ধর্ম ও মানের হানি 
হয়, তেমনি আন্তরিক শান্তি-স্বখেরও অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়। 
ধর্মপথের পথিকদ্িগকে আত্মগোপন করিয়! সভয়ে পা ফেলিতে 
হয় না; এবং অবাবস্থিত ভাব অবলম্বন করিতেও হয় না। 
তাহার! সর্র্দা সর্বত্রই সমান । কিন্তু উৎকট প্রশংনার পাস্থ- 
দিগকে আত্মগোপনপূর্র্বক সদা” সশঙ্ক হইয়া চলিতে হয়। 
দুই নৌকায় পা দেওয়ার ন্যায়, তাহারা আপনাদিগকে সর্ধদাই 
সন্কটাপন্ন মনে করে । কেহ আস্তে আস্তে কোন কথা কহিলে 
তাহার! উদ্বিগ্রনেত্রে তাহাদিগের ভাব ভঙ্গী চাহিয়া! দেখে; এবং 
সাধারণ্যে কখন কোন্‌ কথা উঠে, এই আশঙ্কায় সর্বদা চকিত- 
চিত্ত হইয়া থাকে । ফলতঃ তাদৃশ ব্যক্তি অনেকেরই সেবক; 
অনেকের দাসত্ব করিতে বা মন যোগাইতে গিয়া তাহাকে 
স্থতরাং পূর্ববাপর-বিরুদ্ধ উপায় সকল অবলম্বন করিতে হয় | 
সে আপনার গলার হাড়িকাঠ আপনিই প্রস্তত করিয়া পরে, 
পরিশেষে যতই ভার বোধ হউক, আর ফেলিতে পারে না । 

ধর্মমূলক ও প্রশংসামূলক কাধ্যগত আরও বৈলক্ষণ্য 
আছে । যাঁহার। ধশ্মোদেশে কার্ধয করেন তাহাদিগের মনো- 
মধ্যে উদ্বেগের লেশমাত্রও হয় না। ন্যাধ্য কার্য করিতেছেন 
ও রী কার্ষের ষথোচিত পুরস্কার পাইবেন বলিয়া তাহাদিগের 
স্থির বিশ্বাৰ থাকে । দেশের হিতকর কোন একটা মহৎকর্শ 
আরম্ভ করিয়া কৃতকার্য হইতে না পারিলেও ঠাহাদিগের 
অস্তঃকরণে তাদৃশ ক্ষোভের উদর হয় না। কিন ধাহারা শুদ্ধ 
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প্রশংসা র উদ্দেশে কার্য করে, তাহাদিগের মনের ভাব অনাঁ- 
প্রকার হইয়া থাকে । উদ্দেশ্যপিদ্ধি বা পুরস্কারপ্রাপ্তি বিবরে 
তাহাদিগের যেমন সংশয় থাকে, অন্যাধ্য উপায় সকল অব- 
লম্বন করিতে হইতেছে বলিয়। মনের প্লানিও সেইরূপ হয়। 
ইচ্ছানুরূপ পুরস্কার লাভ হইলেও তাহাদিগের আন্তরিক যন্ত্রণা 
অপনীত হইবার নহে । শুদ্ধ লোকপ্রশংসা কোন মত্তেই 
আন্তরিক শান্তিস্থ প্রদান করিতে পারে না । 

লোক-প্রশংনা ধাহার পরম উদ্দেশ্য, তাহার প্রকৃত সুখী 
হইবার যোই নাই। প্র প্রশংসা স্থিরায়ত্ত হইবার নহে । উহা 
এত অব্যবস্থিত, এত অনিশ্চিত ও এত পরিবৃত্ি প্রবণ, যে, 
অযোগ্যদিগের কথা দূরে থাকুক, প্রধান প্রধান উপযুক্ত 
লোকেরাও এ বিষরে সর্বতো ভাবে ক্ৃতার্থন্মন্য হইতে পারেন 
না। এমত লোকই অপ্রসিদ্ধ, এমত বিশুদ্ধ চরিত্র কাহারও 
নাই, ধাহার কোন নী কোন দিক্‌ নিন্বার্থ হইতে না পারে। 
তাহাতে আবার, যিনি সাধারণের বহুমান-লাভার্থ বহুযত্্ে 
সমুন্নত পদে অধিরূঢ় হয়েন তাহার ত কথাই নাই। তিনি 
কোন মতেই নিন্দীর হাত এড়াইতে পারেন না, তাহার প্রতি 
একবারে অনেকের চক্ষু পড়ে, অনেকেই পুঙাহুপুঙ্খরূপে 
তাহার চরিক্র-পরীক্ষা ও ছিপ্রান্থুস্ধান করিতে থাকে এবং যো 
পাইলে অনেকেই তাহাকে নিন্দিত ও অধঃপাতিত করিবার 
 চেষ্ট। পায় । আবার প্রশংস! বিষয়ে যিনি যত ব্যগ্র, নিন্দার 
উপর তাহার তত সুক্ষ দৃষ্টি পড়িয়া থাকে। সুতরাং তাহাকে 
যেমন প্রায় সর্বদাই নিন্দা শুনিতে হয়, তেমনি সর্ব কষ্ট সহ্য 
করিতে হইক্বা থাকে । এমন কি, লোকের তুক্ীস্তাব বা নিস্তন্ধ- 
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তাঁও তাহার ছুঃখের কারণ হয়। লোকে যদি তাহাকে সমাদর 
না করে, বা অণুমাত্র উপেক্ষা করেঃ তাহাতেও তাহার ছুঃখ 
রাখিবার আর স্থান থাকে না। তাহাকে হছুঃখিত করিবার ক্ষমতা 
একপ্রকার সকলেরই থাকে । লোকে যখন তাহাকে প্রশংসাও 
করে, উহা অনুচ্চ ও সামান্যবিধ হইল মনে করিয়া তিনি 
আনন্দ অনুভব করিতে পারেন না, বরং তাহাতে তাহার 
ঢঃঘই হয়। -আবার তাদৃশ লোকের আর একটা চমৎকার 
স্বভাব হর, যে প্রশংসাবাণী শ্রবণে তিনি প্রথম প্রথম আন- 
ন্দিত হইরাছিলেন, অভ্যস্ত হইলে, আর তাহাতে তাহার স্ুখ- 
বোধ হয় না; তখন প্ররূগ প্রশংনা পাওর! আর না পাওয়া 
তাহাপ পক্ষে উভয়ই সমান জ্ঞান হয়। পক্ষান্তরে বিবেচনা 
কর, বিনি এই বুত্তিকে উদ্বেল হইতে না দেন, যিনি যোগ্যতার 
খ্যাতি অপেক্ষা প্রকৃত যোগ্যতা প্রাপ্তি বিষয়েই যত্তুপর, বিনি 
লোকের অনুগ্রহ অপেক্ষ। ঈশ্বরের অন্ুগ্রহ-লাভে অত্যন্ত অভি- 
লাষী, নেই উন্নতচেত। ব্যক্তিকে উক্তবিধ ছুঃখ স্পর্শ ও করিতে 
পারেনা । তিনি না প্রশংসাতেই উন্মাদিত হন, ন! নিন্দাতেই 
তাহাকে অধঃপাতিত করিতে পারে। তিনি আপনার সমুদয় কম্মন 
ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়। পরমশাস্তিস্থথে জীৰনযাব্র। নির্ববাহ করেন। 
লোকামুগ্রহ ও ঈশ্বরান্ু্রহ ছুইটা কোন মতেই সমান হইতে 
পারে না।  প্রথমটার লাগত কেবল এই স্থানে অবসিত হয়, 
দ্বিতীয়ের লাভ ইহামুত্র উয়ত্রই সমান।- আবার গ্রথমটীর লাভ 
বাবজ্জীবনও ভোগে আরে না। আমরা ষত দিল ন্ুস্থশরীরে 
হুথস্থচ্ছনো থাকি, তত দিনই উহা আমাদিগের পক্ষে যথার্থ 
লাভ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ষখন শরীর অসুস্থ ও রুগ্ন হয়, 
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তখন উহাকে অতিঅনার বলিয়াই বোধ হয়। উহ! আঁমদিগকে 
আর তাদৃশ সুখী করিতে পারে না। যখন অন্তঃকরণ দুঃখ ও 
শোকে আচ্ছন্ন হয়, শারীরিক যাতনা ক্রমেই বাড়িতে থাকে, 
মৃড্যুর বিকট মূর্তি সন্মুীন হয়, তখন কেবল ঈশ্বরের অন্ুগ্রহই 
একমাত্র মারাত্সার বিবেচনা হয়। তখন কেবল অস্তঃকরণের 
পবিত্রত। ব৷ নিম্পা পবুদ্ধিই অস্তরাত্মাকে শান্ত রাখিতে পারে। 

আমাদিগের বর্তমান অবস্থায় বস্তগত অনেক বিশৃঙ্খল! 
আছে । ধর্মের প্রকৃত পুরস্কার ও পাপের বমুচিত দণ্ড হইবার 
স্থান এ নহে। এ খানে মনুয্যের যথার্থ পরিচর পাওয়া যায় না। 
পাপাত্মা অযোগ্যকেও ধার্মিক ও উপযুক্ত ভ্রমে মান্য কর! হয় 
এবং ধান্দিক যোগ্য ব্যক্তিকেও ন। চিনিতে পারির! অবজ্ঞা কর! 
হয়'। কিন্ত যখন এই অবস্থার পরিবর্ত হইবে, ভ্রমজ্ঞান*অস্তরিত 
হইবে, তখন প্রক্কত ভাব আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়] 
পড়িবে । তখন আর কেহ হিংসা করিয়া কাহারও যোগাতার 
অপলাঁপ করিতে পারিবে না, এবং কল্পিত প্রশংসা-কোলাহলও 
অষোগ্যকে যোগ্য বলিয়! প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না। তির- 
স্কত গুগগণ ও লুক্কায়িত দোষ সকল স্বয়ং প্রকাশিত হইবে । 

উক্তবিধ তর্কবাদে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রশংসা- 
গ্রীতিকে ধর্গ্রবৃত্তির বশবস্তিনী গ্রাথা অত্যন্ত আবশ্যক'। 
এই বৃত্বি-ঘবারা বস্ততঃ অনেক উপকার হয়, কিন্তু ইহ! নিজ 
মর্ধ্যাদ! অভিক্রম করিয়া উৎকট হইয়া উঠিলে কেবল অন- 
তেঁরই নিদান হুইয়। থাকে । এই বৃত্তিতে বঞ্চিত হওয়া: 
মানসিক শ্ণগত. করটামানর, কিন্ত ধরপপ্রবৃতিতে বঞ্চিত হওয়া 
অত্যন্ত দোষ ও ঘোরতর পাপ। - | 


হি 
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উরি কিঞ্চিৎ দীর্ঘকালের হইলেই লোকে উহাকে 
বন্ধুত্ব উপাধি দিয় থাকে । কিন্তু বস্ততঃ নক্মিলনমাদ্বেই 
বন্ধুতা নহে। পরস্পর মিলন নান কারণবশতঃ হইতে , 
পারে এবং দীর্ঘ কালও থাকিতে পারে। ধূর্তের! নির্দোষ 
ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত অথবা অন্য কোন ছুরভি- 
সন্ধিসাধনের উদ্দেশে মিলিত হয়) তাহাদিগের এ সন্মি- 
লনকে বন্ধুত্ব বল] বাইতে পরে না, বলিলে বন্ধুতার নিতান্ত 
অপমান করা হয়) তন্মাত্র-কাধ্য-পিদ্ধি পর্য্যস্তই তাহাদিগের 
সম্মিলন। সেই কার্ধ্যটী ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে হয় ত পরম্পর 
বেরভাবও থাকিতে পারে, এবং তাহার অন্যোন্যের প্রতি 
ঈর্যযাকযায়িতনেজ্জে দৃষ্টিপাত করে। 

দেশের বা রাজ্যের হিত-কামনার প্রধান প্রধান লোকের 
একত্র সম্মিলন হয়। এই সম্মিলন প্রশংসনীয় ও শ্লাঘনীয় 
সন্দেহ নাই। কারণ, উহাতে উক্তবিধ ছুষ্ট আভনন্ধির 
বম্পূর্ক থাকে না, বরং প্রধান প্রধান কার্ধ্য পিদ্ধিই উহার 
বিশেষ উদ্দেশ্ত। যে সমস্ত প্রধান পুরুষ ইঈদৃশভাবে মিলিত 
হন, তাহার পরম্পরের প্রতি বন্ধুতার ভান ও অভিমান 
করিয়া থাকেনঃ কিন্তু তাহাদিগকেও তাদৃশ বন্ধু বলিয়! 
নির্দেশ করা যায় না। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া. যায়, যে 
সকল মহাত্মা দেশহিতৈষী নাম গ্রহণ করিয়া, বাধারি- কার্ষেয 
সভাসীন হন, 'তীহাদিগের অনেকেরই আন্তঃ কর; স্বণিত 
স্বার্থপরতা দি'দোষে নিতাস্ত দুষিত থাকে। অগ্ুমন্ধান করিয়া 
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গেখিলে, সে নভায্র অনেককেই আপনাপন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভি- 
সন্ধি-সমাধানেই সবিশেষ ' যত্রপর দেখা যায়; অতএব এবং- 
বিধ স্থলে প্রকৃত বন্ধৃত1 ঘটিবার সম্ভাবনা! প্রায়ই নাই ।-- 
যাঁহাই হউক, উক্তবিধ সম্মিলন এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। 
ষে সন্মিলনে বা বন্ধুতায় তেমন একটা স্বার্থসাধন লক্ষ্য ন! 
থাকে) যাহা শুদ্ধ মানসিক: প্রকৃতি-সামঞ্ুস্য হইতেই উৎ- 
পন্ন হর; সেই বন্কুতাই ইহার উদ্দেশ্য। এক এক ব্যক্তির 
আকুতি প্ররুতিতে এমনই অনির্বচনীর মাধুরী লক্ষিত হয় 
যে, দর্শনমাত্রেই তাহাকে ভাল ন1 বাপিয়। থাকা যায় ন1। 
তাহার বিপদ্‌ সম্পদ যেন আপনার বলিয়াই বোধ হয় এবং 
তাহার সুথে সুখ ও ছুঃখে দুঃখ আপনা হইতেই হইয়া পড়ে । 
এমত লোকের সহিত প্রগাঢ় প্রণয় হইলেই অকৃত্রিম বন্ধুত 
হর।, বস্ততঃ ছুইজন সাধুর মনের ভাব ও সিদ্ধান্তগুলি 
একবিধ হইলে এবং উভয়ে প্রণয়নহবাসে কিঞ্চিতৎকাল একত্র 
থাকিলেই তাহাদিগের মধ্যে অক্ত্রিম বন্ধুতার সঞ্চার হয় 
থাকে। 

বন্ধুতা বাল্যকাল হইতে আরম্ভ হইলে বড়ই স্থখের 
হয়। বাল্য-সৌহার্দ্ের এমন একটী মধুর কোমল ভাব 
থাকে যে, তাহ প্রার আর কোথাও লক্ষিত হয় না। সে 
ভাব মনে হইলেই হৃদয় আনন্দে উচ্ছলিত হয়। উহার 
লাভে বিস্তর সুখ, কিস্তু'ভঙ্গ হইলে, তেমনি, ছুঃখ রাখিবার 
আর স্থান থাকে না? বস্ততঃ, বন্ধতা যে বয়সেই হউফ, 
অমাস্জিক ও স্নেহসম্পন্ন হইলে উহাতে সাতশক় "আনন 
লাভ হুইয়। থাকে। সাধু বান্ধব-নমাগম পরম সৌভাগ্যের 
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বিষয়। বিশম্তনংলাপ ও মনোগ্ত ভাব প্রকাশ দ্বারা আঁমা- 
দিগের স্ুখ-নামগ্রী সকল বন্ধুনংসর্গে সমধিক রসাল হয়, 
এবং ছুঃখের ভাব অত্যন্ত লঘুকুত হয়। বজ্ধুদংসর্গে যেমন 
ভাগ্যস্থখ রঞ্জিত ও সমুজ্জল হর, বিপজ্জালও সেইব্ধপ প্র- 
শমিত হইয়| যায়। কোন গ্রন্থকর্তী বলিয়াছেন, “বিশ্বস্ত বন্ধু, 
সংসারের পরম ওঁষধ 1”? অনেক সময় এমন অনেক ঘটনা উপ- 
স্থিত হয় যে, তখন মনের ভাব ব্যক্ত করিবার ঁনমিত্ত একজন 
বিশ্বস্ত প্রণয়ী বন্ধুর সঙ্গ নিতান্ত আবশ্ঠক হর । সে সমর 
হদয়দ্বার উদবটন করিতে সাতিশয় আনন্দ অনুভূত হয়। 
যে ব্যক্তি ইতরসঙ্গরহিত হুইর! সর্বদা একাকী থাকে, 
কাহারও সহিত প্রণয় না! করে, ও যাহার এমন একজনও 
না থাকে যে, তাহার নিকট মনের কথা খুলিয়া হৃদয়ের 
ভার লাঘব করে, সেই অধন্য বান্ধবহীন ব্যক্তি অতি হত- 
ভাগ্য । তাহার সংসারে কোন স্থথই নাই। অতএব সাধু 
বন্ধু আমাদিগের পরম স্থখ-নামগ্রী ; উহার লাভে ঘত্ব কর! 
সর্দথ সকলেরই কর্তব্য। কিন্তু কোন্‌ কোন্‌ গুণ হইতে 
বন্ধুত্ব জন্মে, কি উপায়েই বা উহার রক্ষা! হয়, কি দোয়েই 
বা বিনষ্ট হইবার সন্তাবনা, এইগুলির সবিশেষ পরিবেদনা 
না থাকিলে কখনই তথাবিধ ঝান্ধবলাভ হয় ন|। 

স্েহনিষ্ঠা ও বিশ্বান এই ছুইটী বন্ধতার প্রধান উপাদান: 
সামগ্রী। এই উভন্ব সামগ্রী না থাকিলে বন্ধৃত! নামমান্রেই 
হয়। যাহার স্নেহ নিষ্ঠা নাই তাঁহার সহিত প্রক্কত মিত্রতা 
কখনই হইতে পারে ন1। তাহার অন্তঃকরপে নৈমিত্তিক 
ম্বেহভাব সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহাতে গুণ পক্ষপাতিতাও 
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জন্মিতে পারে, এবং উপকারীর প্রতি ক্লৃতজ্ঞতা-বুদ্ধিও সময়ে 
সময়ে প্রকাশ পাইতে পারে; কিন্তু শ্েহনিষ্ঠার অভাবে 
অন্তঃকরণ অব্যবস্থিত হইবায় কোন ভাবই স্থায়ী হইতে 
পারে না। প্রকৃতিসিদ্ধ গুণে সময়ক্রমে যে কোন সন্ভাবের 
উদয় হয়, ব্যবস্থাশক্তির অভাবে তাহা অচিরাৎ পরিবষ্তিত 
হইয়া যায়। উঠাদুশ ব্যক্তি বদি বিরুদ্ধ দিকে কোন একটা 
উত্তম সুযোগ পায়, বা সমধিক লাভের প্রত্যাশা! তাহাকে 
বিপক্ষপক্ষে আকর্ষণ করে, সে তৎক্ষণাৎ চিরানুদত্ত বান্ধব- 
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া যায়; তাহাদিগের প্রতি আর 
তাহার পূৃর্ধভাব থাকে না। আবার পুর্ধবান্ধবদিগের পরি" 
ত্যাগে পাছে কেহ নিন্দা করে ও দোষ দেয় এই আশঙ্কায় 
যত দূর পারে, তাহাদিগের চরিত্রে কলঙ্কার্পণ করিয়া আপ- 
নাকে সমাজে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পায়। ঈদৃশ-পবিজ্র- 
শ্নেহ-শূন্য অধ্যবস্থিত-েতার চিত্তই নাই বলিলেও বলা যায় । 
এবংবিধ ব্যক্তিকে প্রকৃত মন্ুষ্মধ্যে গণ্য করা যাইতে 
পারে না। তাহার তথাবিধ ক্ষণিক সাধু-ভাবের উদয় কোন 
কার্ধ্যকারক নহে.। যাহার স্সেহে নিষ্ঠা ও চিত্তের ব্যবস্থা 
নাই, তাহার উপর বিশ্বাসই বা কিরূপে থাকে? যাহার 
ভালবাস! ও বিশ্বস্ততা না রহিল, তাহার সহিত বন্ধুতাই 
বাকি? বন্ধুতা স্নেহের আর একটা মূর্তি ও বিশ্বাসের 
অনন্য বাসগৃহ। অতি গুহা ও রহস্য বিষয় সংরক্ষণের পরম 
ংগোঁপন-স্থান ইহার সদৃশ আর নাই।' বন্ধুর নিকট অঙ্গী- 
কার ভঙ্গ বাঁ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনের কোন সম্ভাবনাই থাকে না 
এবং স্নেহ ও বিশ্বীস-্বলন বিষয়ে কেহই আশঙ্কা করে না। 
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বন্ধুতার এইটীই তাঁৎপর্য্যার্থ। অতএব যেস্থলে স্নেহনিষ্ঠ। ও 
বিশ্বাস পু্ষল থাকে, সেই স্থলেই ঈদৃশ ভাবার্থ-পরিশুদ্ধ বন্ধৃতা 
জন্মে, তত্ভিন্ন বন্ধুত। শাব্দবোধমাত্রেই পর্যবসিত হয়। 
শ্নেহ-নিষ্ট। ও বিশ্বান যে বন্ধুতার প্রধান উপাদান তাহাতে 
কেহই সন্দেহ করেন না। কিস্ত কেবল এই হছুইটী থাকিলেই ' 
যে পর্যাপ্ত হইল এমত বল! যাইতে পারে না। বন্ধুতারক্ষার 
নিমিত্ত আরও" কতকগুলি গুণ থাক। আবশ্যক । বন্ধুতা 
অনুর্ববর-ভূমি-জাত কোমল লতিকার সদৃশ, পাটার অল্প ক্রি 
হইলেই স্নান হইয়] শুকাইয়। যায়। ইহার ফল অমৃতোপম 
ও পরম প্রার্থনীয়। ঘিনি এই ফল-লাভে ইচ্ছা করেম, 
তাহাকে অতি সাবধানে বথানিরমে উহার পরিরক্ষণ ও পরি- 
বর্ধন করিতে হইবে। 
প্রথমতঃ । বন্ধু যে, সকল গুণে সম্পূর্ণ হইবেন এমত 
প্রত্যাশ! করিবে না। তথাবিধ অসম্ভুব প্রত্যাশা কোন 
কালেই ফলবতী হয় না। নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণ আনন্দ লাভ 
করিব বলিয়। সংসার-পথে প্রবিষ্ট হইলে, যেমন, যত অগ্রসর 
হওয়! যায় ততই ছুঃখ-ভাগী হইতে হয়; তেমমি কোন 
ব্যক্তিকে অন্রান্ত অপ্রমস্ত ও সর্বগুণপুর্ণ মনে করিয়া! তাহার 
সহিত বন্ধৃতা করিলে, যত পরিচয় বৃদ্ধি হইতে থাকে, বন্ধুর 
প্রতি ততই অশ্রদ্ধা হয়; সুতরাং এমত স্থলে প্রকৃত বন্ধুতা 
কিরূপেই হইতে পারে। কিন্ত আম্চর্য্যের দিষয় এই যে, 
প্রায় সকলেই, রিশেবভঃ' তরগণপ, বন্ধুকে গণ, সর্বাজীপ- 
গুণশালীই মনে করিয়া থাকেন, এবং তাহারি. অগ্মা্ দোষ ও 
সহ করিতে চাছেন ন।) ন্টিকাদিতে বেরগ বন্ধার উল্লেখ 


২৯০২ রচনাবলি । 


হইয়া থাকে, ও করিত নায়কগণ যেরূপ গুণশালী বর্ণিত 
হন, তরুণেরা সেইরূপ বন্ধুতাই ইচ্ছা করেন এবং বন্ধুকে 
সেইরূপ অলৌকিক-গুণ-সম্তানে ভূষিত দেখিতে চান। সুতরাং 
কোন অংশে কিঞি অঙ্গহানি ও ক্রটি দেখিলেই ঢটিয়। 
উঠেন। এইনিমিত্তই যুবক-দপেের বন্ধুতা প্রায় চিরস্থাস্িনী 
হইতে দেখা যায় না) উহা! শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায়। আবার, 
শুদ্ধ ভাঙ্গিয়াও ক্ষান্ত হয় না, তাহাদিগের পূর্বতন প্রগাঢ় 
প্রণয় প্রারই বৈরভাবে পর্যবসিত হয়। তাহার! পূর্বে যেমন 
পরস্পর বন্ধু থাকে পরিশেষে সেইরূপ শক্র হইয়া উঠে। 
অতএব বন্ধুদ্গকল গুণে সম্পূর্ণ হইবেন প্রত্যাশা! করিলে বন্ধুত। 
অপ্রসিদ্ধই হয়। নিশ্চয় জাপিবে, সর্বতোভাবে দোষশূন্য 
পুরুষ পৃথিবীতে একজনও নাই। উহা কেবল কবিকুলের 
কল্পনামাত্র । যখন তোমরা আপনাদিগকে কোন কোন অংশে 
সদোষ বলিয়! জানু তখন বন্ধুর কিঞ্চিৎ দোষ দেখিলে কেন 
_ চমকিয়া উঠ ও কেনই বা চটিয়া যাও ?। ফাহার! প্রধান 
প্রধান গুণে ভূষিত, ধাহাদিগের শরীরে দোষ অপেক্ষা গুণের 
সঙ্খ্যা অনেক অধিক, এবং ধাহাদ্িগের সত্যে বিলক্ষণ নিষ্ঠ। 
সাছে, তাহাদিগকে অবশ্যই ভদ্র ও সাধু বলিক্সা যানিতে 
হইবে। "অতএব বন্ধু বুদ্ধিষান্‌, প্রণয়ী, ধর্ম্বৎংসল ও 
সাধু-স্বভাব-নম্পন্ন হইলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিবে । তাদশ 
রান্ধবলাভ যখার্থই সৌভাগ্যের বিষয্ন.সন্দেহ নাই। 
“দ্বিতীয়তঃ । বন্ধুদিগের মধ্যে কোঁন একটা বিষয়ে মতের 
অলৈক্য হইলে তত বিরক্ত বা ব্যধিভ: হইবে না! অন্যের 
বছিত প্রত্যেক বিষয়ে মতের খক্য হওয়া. একপ্রকার অন্ন- 
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শ্বব। বরং অনৈক্য না হওরাই আশ্চর্য । যেমন প্রত্যেক 
ঘন্গব্যের আকার ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি মানসিক বৃত্তি নমুদায়েও 
প্রত্যেকের ইতর-বৈলক্ষণ্য আছে। এই প্রকাণ্ড ভূমগ্ডলে 
ঘখন*ছুইটী ব্যক্তির শরীরের গঠন নর্ধাবয়বে নমান দেখিতে 
পাওয়া যায় না, তখন ছুই ব্যক্তির স্বভাব, বে, সর্তোভাবে 
একবিধ হইবে, ও ছুই জনের মনের গতি, ষে, সর্বদাই এক- 
নুবী হইবে, এমত আশংন| কিরূপেই করা ধাইতে পারে । 
জগনীশ্বর স্থষ্টির বৈচিত্র্-প্রতিপাদনের নিমিত্তই মনুষ্যদিগের 
এরূপ বিভিন্নভাব করিয়া দ্রিয়াছেন। বর্ধদা সকল বিষয়ে 
সকলের এক মৃত হইলে, মন্ুজনমাজ জড়বর্ত্ঠ প্রতীয়মান 
হইত। অতএৰ তাদৃশ মতভেদ বস্ততঃ বন্ধুভেদের কারণ 
হইতে পারে না। সামান্য নামান্য বিষয়ে মতভেদ ঘটিবার 
প্রায়ই সম্ভাবনা আছে। অতএব তত অকিঞ্চিং ঘটনাকে 
বন্ধুবিচ্ছেদের কারণ করিয়া তুল! শুদ্ধ+ বালতা ও অবিবে- 
কিতার কার্য ও অত্যন্ত হুঃখের বিষয় । 

অবস্থা ও অত্যাম ভেদেও লোকের বুদ্ধি ও চিস্তাশক্তির 
ইতর-বৈলক্ষণ্য জন্মে। এজন্য প্রীজ্ঞদিগের মধ্যে অনেক 
গুরুতর বিষয়ে সর্বদাই সিদ্ধান্তের অনৈক্যভাব দেখিতে 
পাওয়া যায়। কিন্ত তাদৃশ মতবৈষম্য প্রণয়ভলের কারণ 
হইতে পারে না। অন্তঃকরণ সরল ও সাধু হইলে? তথাবিধ 
অনৈক্যভাবে উহার মাঁপিন্য জন্মে না এবং তাহাতে বান্ধর- 
শ্লেহেরও কিছুমাত্র অন্যথা হয় না।. প্রন বীমান্‌। ব্যক্কি 
আপনাকে, তত; “অত্রান্ত -বলিয়! : ভাবেন না।: সুতরাং 
তাহার সিদ্ধাত্ত যে একবারে বিশ্বজনীন হইবে এমত আশাও 
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করেন না। “আমি অভ্রান্ত, আমার সিদ্ধান্তে কোন ভূল নাই? 
বিবেচন| করিয়! বিরুদ্ধমতাবলম্বীদদিগের উপর চটিয়া থাকা 
অতি মূর্ধেরই কর্ম। অতএব, যাবৎ বন্ধুকে ন্যায়পথে চলিতে 
ও তাহার আত্মনিদ্ধান্তান্ুরূপ কাধ্য করিতে দেখ! যায়, তাঁবৎ 
সাহার প্রতি বিরক্ত ব1 অসস্তষ্ট হওয়া কোন মতেই উচিত 
হর না। 

ভূতীয়তঃ। বন্ধুদিগের নিকট নকল বিষয়েই সরল ও 
মাসিক ব্যবহার করিবে। কেন না, কপটতায় ত্বরায় 
বন্ধুভেদ হয়। যদি অবস্থান্থনারে বা ঘটনাক্রমে বন্ধুদিগের 
খা করিবার আবশ্যক হয়, প্রকাশ্যভাবেই 
করিবে; কোন মতেই গোপন করিয়। রাখিবে না। বন্ধু- 
দিগের নিকট হৃদয়দার সর্বদা উন্মুক্ত রাখ! এবং আপনার 
চরিত্র ও অভিপ্রায় ব্যত্ত করিয়া বলা অত্যন্ত আবশ্যক । 
শুদ্ধ সভ্যতা বাচাইবার নিমিভ যতটুকু প্ররোজন হয়ু, তত্তিন্ন 
আর কিছুই ঢাকিয়া রাখিবার আবশ্যক নাই। বন্ধুদ্দিগের 
নিকট অন্তরাত্মাকে যত দুর অপাবৃত রাখিতে পারা যাক 
ততই ভাল। অন্যোন্য-বিশ্বান বন্ধৃতার জীবন-স্বরূপ; উহা! 
একবার আহত হইলে অখব। উহ্ান্তে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম 
ঘটিলে বন্ুতার আভাসমাত্রই থাকে। সেই .আঁভাদমান 
বন্ধুতা গ্রথম প্রথম নিরবচ্ছিন্ন সভ্যতাস়্ পরিণত হয়। তৎ- 
পরে এ পত্যতাও, বলপূর্ববক প্রদর্শিত হয়; কিস্তু সর্বশেষে 
্বগা.ও অবন্ধা উপস্থিত হ্ইয়া কাল্ননিক সভ্যতারও শেষ 
করিয়া € দেয়।, বক্তবুদ্ধি রাদনীতিজ্ের| বলি, থাকেন_ 
এঞাবা যমন শক্তর নিকট বাঁকা ও মন সংঘত করিয়া 
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গাবধানে চলি, বন্ধুর নিকটেও সেইরূপ করা কর্তব্য; 
কারণ ঘটনাক্রমে বিচ্ছেদ হইলে তিনি ঘোরতর শত্র হইয়া 
অনেক অনিষ্ট করিতে পারেন” অমায়িক সরলবৃদ্ধির 
কপট বান্ধবের কৃতদ্নতায় পরিণামে নিতান্ত বিপন্ন ও অব* 
সন্ন হইয়া থাকেন বলিয়া, রাজনীতিজ্ঞের এরূপ নীতি 
নিবদ্ধ করিয়াছেন ; এবং অনেকে উহার অনুমোদন ও অনু- 
সরণও করিয়া াকেন। কিন্তু এ নিষ্বমটী বস্ততঃ রাজকীয় 
বন্ধুতার পক্ষেই খাটিতে পারে । যেস্থলে কেবল আত্তরিক 
ভাব লইয়াই বন্ধুতাঁ করিতে হইবে, সেখানে অন্তঃকরণ 
গোপন করিয়! রাখ! কিরূপেই হইতে পারে যাহার! 
দেশের কোন একটী হিতকর কার্যয-সাধনার্থ একত্র মিলিত 
হন, অথব! ধাহাদিগের স্ব স্ব ইষ্টসিদ্ধিই মিলনের সার 
উদ্েপ্তয, তাহারা উক্তবিধ নীতির অন্ুবর্তন করিতে পারেন। 
কিন্ত -নিরুপধি মিত্রতা-স্থলে মনোগত ভাব গোপন - করা 
আর বন্ধুত| না করা, উভয়ই সমান । 

চতুর্থতঃ | বন্ধুদিগের মধ্যে সর্বদা বিশীত ও প্রশাস্ত- 
ভাব অবলম্বন করিয়া পরস্পর-নাপেক্ষ হুইয়! চলিবে এবং 
পরস্পরের উপকৃতি-পক্ষে নর্ধদ। অবহিত হইয়া থাকিবে। 
কেহ কেহ বলেন, “অধিক প্রণয়স্থলে পরস্পর সকলেই 
স্বাধীন। তথায় যথেচ্ছ ব্যবহারে কোন দোষ নাই এবং 
পরস্পরের প্রতি উপেক্ষাপর বা কর্কশ হওয়াতেও কিছু 
বাধা নাই |” কিন্তু উন তাহাদিগের অত্যন্ত ভ্রম । বন্ধু 
দিগের মধ্যে যে, সম্পূর্ণ স্বাবীনডা থাকে এবং" স্বাধীনতা, 
স্থলে যে) যথেচ্ছ: ব্যবহারও সম্ভব, ইহা সত্য বটে, কিন্ত 
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যেরূপ কর্কশ ব্যবহার, ওঁদাসীন্য ও অনাদর আপ- 
নার প্রতি অসন্তোষকর প্রতীরমান হয়, বন্ধুর প্রতি কি 
তাদৃশ ব্যবহার কর! কর্তব্য? স্বাধীনতা আছে বলিয়। কি 
তাহাতে তাহার অপ্রীতি জন্মিবে না? বন্ধুগণমধ্যে, বরং 
যেখানে ষত অধিক প্রণয় জন্মে ও যত নৈকট্য-সম্বন্ধ বাড়ে, 
সেখানে তত অপ্রমত্ত ও তত সাপেক্ষ হইয়। চলাই বিধেয়। 
সেস্থলে যাহাতে সাধ্যপক্ষে পরস্পরের অসন্তোষকর কার্য 
করা না হয় এমত সতর্ক হওয়া সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ | 
অতএব, সাবধান, অধিক প্রণয় হইয়াছে বলিয়া, যেন ব্ধ- 
দিগের প্রতি অনাদর ও কার্কশ্য প্রয়োগ প্রভৃতি যথেচ্ছ 
ব্যবহার করা না হয়। তোমার অধিক বুদ্ধি, অধিক বিদ্যা 
ও উচ্চ পদ থাকিলেও বন্ধুদিগের নিকট উহার শ্লাঘ1। করিও 
না। আত্মাভিমান, অহঙ্কার রা আত্মশ্লীঘা করিলে, অথব। 
তাহাদিগের অপেক্ষা আপনাকে কোন অংশে বড় বলিয়। 
জানাইলে, তোমার প্রতি তাহাদিগের আর সে বন্ধুভাব 
থাকিবে না। কঠিন উত্তর, ভর্থনন!, বিসংবাদিতা ও বিপ্রতি- 
পত্বি, যেধানে এইগুলি প্রবল থাকে, তথায় সুকোমল 
সৌহার্দ্ভাবের অনেক বাঘাত জন্মে । অতএব মনে বাহ! 
হয় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া তাহারই অনুষ্ঠান করাতে বন্ধুতার 
পরিপন্থিতা করা হয়। অনেকে ঈদৃশ বাবহার অমারিক 
বলিয়। প্রশংসা করেন,কিস্ত বিবেচন। করিয়া দেখিলে এবংবিধ 
অমারিকতা একান্ত দুষিত বপিয়াই প্রতীয়মান হইবে? 
| ইহাতে বন্ধুতার রক্ষা! ন। হইয়া বরং ত্বরায় উচ্ছেদই'হয়। 
এস্থলে আর একটী বিষয়ে নাবধান থাকিতে হইবে। যদি 
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বন্ধুদ্রিগের মধ্যে কাহারও প্রতি তোমার অধিক সম্মান-বুদ্ধি, 
ব। কাহারও সহিত অধিক প্রণয় থাকে, (যাহ। প্রায়ই ঘটে) 
তাহা হইলে, বন্ধুজন-সভায় সেরূপ ব্যবহার করিবে ন1। 
সকলের অপেক্ষা এক জনের প্রতি অধিক আদর ব1 অধিক 
মর্ধ্যাদার চিহ্ন দেখাইলে, এবং জনান্তিকে কাহারও সহিত 
গুহা বিষয়ের পরামর্শ করিলে, অন্য বন্ধুগণ অবশ্যই ক্ষুব্ধ ও 
সন্দিদ্ধ হইতে পারেন। ঈদৃশ ইতর-বিশেষ-্থলে ভুমি এক 
জনের অধিক প্রণয়-ভাজন হইবে সত্য, কিন্ত আর সকলেই 
তোমার প্রতি ভগ্রন্নেহ হইবে। 

পঞ্চমতঃ। বন্ধুর নিন্দাবাদে কর্ণপাত করিও ন1। তুমি 
অনেক বিবেচনা করির] যাহার সহিত বন্ধুতা করিয়াছ, 
একত্র সহবাসে যাহার ভদ্রতার অনেক পরিচয় পাইয়াছ, 
তাহার নিন্দ[আবণে তৎপর ও প্রস্ততকর্ণ হওয়া কখনই উপ- 
বুক্ত হইতে পারে না। সমাজ-মধ্যে এমন অনেক লোক 
আছে, নিন্দা করিরা বেড়ানই তাহাদিগের ব্যবদায়। বোধ 
হর, তাহার। আপনার সৌহার্দ্য-সুথে বঞ্চিত বলিয়। অন্য 
ব্ক্তিকেও নেই স্থথে স্থখী দেখিতে পারে ন।। কতি- 
পয় ব্যক্তিকে একত্র মিলিত, পরস্পর অনুরক্ক ও প্রণয়াসক্ত 
দেখিলেই তাহাদিগের চক্ষুঃশূল উপস্থিত হয়। তথন নেই 
প্রণর-স্থখীদিগের ইতরেতর-মনোভঙ্গ জন্মাইবার; ও তাহ- 
দিগের মধ্যে একট। অস্বরন ও বৈরভাৰ করিয়া দিবার 
অভিপ্রারে তাহারা আর কি করে, শুদ্ধ পরস্পরের কুৎ্ন! 
ও গ্লার্নি করিতেই আরম্ভ করে; প্রটীই অতি নহঙ্গ ও 
অমোঘ উপায় বলিয়া! তাহাদিগের প্রতীয়মান হয়। অত- 
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এব যখন কোন লোক, আত্ীয়'ভানে আসিয়া তোমার 
বন্ধুর নিন্দা] করে, এবং চির-ববিশ্বস্ত হৃদর-বান্ধবের নিকট 
তোমাকে সতর্ক ও সাবধান হইতে পরামর্শ দেয়, তখন 
তাহার কথায় বিশ্বান করিবে না) বরই সাহসপুব্বক বন্ধুর 
পক্ষই সমর্থন করিবে । যাহারা সামান্য কিংবদস্তীর উপর 
সম্পূর্ণ বিশ্বান করে, তাহাদিগের অকৃত্রিম মিত্রলাভ হয় না, 
এবং আন্তরিক শান্তি-ম্ধা সর্বদাই বিষাক্ত হইরা থাকে । 
এমন কাণপাতল1 অনেকেই আছে, তাহারা যে যাহা বলে, 
তাহাই গুনে। তাহাদিগের' অন্তঃকরণ প্রায় সর্বদ[ই সংশগা- 
রূঢ় থাকে, সকলের প্রতিই সন্দেহ উপস্থিত হয়, লোকের 
মন্দদিকেই আগে দৃষ্টি পড়ে। তাদুশ লোকে মনের সহিত 
কাহাকেও ভাল বাসিতে পারে না, সুতরাং তাহাদিগকে ও 
কেহ ভাল বাদে না। তাহাদিগের অন্তঃকরণে ক্ষণমাত্রও 
স্থখ হয় না, চিরকালই দুঃখ । ॥ 
ষষ্ঠতঃ। বিপৎকালে বন্ধুকে পরিত্যাগ করিও না। | এমত 
অনেক লোক আছে, বন্ধ যত দিন সম্পন্ন ও ভাগ্যধর থাকেন, 
তত দিন তাঁহার প্রতি তাহাদিগের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে, এবং 
তত দিন তাহারা যথোচিত বন্ধভাব প্রকাশ কারয়া থাকে । 
তাহাদিগের তখনকার, ব্যবহার দিলে সকলেরই এমত 
প্রীতি হয় ষে, ইহাদিগের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুভাব বিরাজ করি- 
তেছে।. কিন্তু ঘটনাক্রমে যখন সেই বন্ধু ছুরবস্থ হুন, তাহার 
ভাগ্য বিপধ্যন্ত হয়, চতুর্দিক হইতে .বিপৎ্-পরম্পরা, আনিয়া 
আক্রমণ করে, তখন তাহার প্রতি সেই কপটাদিগের-আর সে 
স্নেহ থাকে না, এবং কোন্‌ বিষয়ে আর তাহার উপস্ক বিশ্বামও 
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হয়না। তখন দয়! কর! দুরে থাকুক, তাহার! তাহার প্রতি 
অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও ঘ্বণা! করিতে আরস্ত করে। এমন কি, তাহার 
সহিত একাসনে বা এক পঙ.ক্তিতে বসিতেও ভাহাদিগের 
লজ্জ। ও অপমান বোঁধ হয়। ফলতঃ তাহাদিগকে বন্ধু বলিতে 
পারা যায় না। শাস্ত্রে স্বব্ক্ত আছে “যিনি উত্সবে, ব্যসনে, 
হুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্নবে, রাঁজদ্বারে এবং শ্মশানে সহায় থাকেন, 
তিনিই বন্ধু” অতএব ধাহারা বিপন্তিকালে সাধ্যানুসারে 
মিত্রের সাহাধ্য করেন, ও দুঃখের সময় অধিক সংসর্গ করেন, 
তাহারাই অকৃত্রিম মিত্র 
অতএব যখন বন্ধু অক্ষম, নিরুপায় ও নিরাশ্রয় হইবেন, 
যখন তাহাকে আর সকলেই ত্যাগ করিবে, তখন তুমি তাহার 
প্রতি সমধিক যত্র ও সমধিক স্নেহ প্রকাশ করিবে। প্রটাই 
মিত্রতা-কারধ্যের প্রকৃত সময় এবং এটাই বন্ধুতা-পরীক্ষীর সুন্দর 
অবদর। সর্বাবস্থায় সুহ্ৃদের প্রতি সমানসপ্তাবসম্পন্ন হইলে 
তুমি তদীয় বিপক্ষদিগেরও সন্মানভাজন হইতে পারিবে। 
এমন কি, তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিলে যাহার! সন্ধষ্ট হয়, 
তাহারাও তোমার একপ সাধু ব্যবহারে বশীভূত হইয়। গুণাঙ্গু- 
কীর্তন করিবে। ধাহারা বিপন্ন বান্ধবের পরিত্রাণ নিমিত্ত 
প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গেও কাতর নহেন, সেই সমস্ত পুণ্যনামা 
মহামহিমগণের জীবনই সার্থক। তাহার যেমন ইহকালে 
এই উৎকৃষ্ট বন্ুতা-বন্গীর অমৃতফল ভোগ করেন, তেষনি 
পরকালেও তজ্জন্য পুণ্যের ফল অনন্ত আনন্দ অন্গুতব করিয়া 
থাকেন। টির 
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ংসারে সকল বিষয়েই সুনিয়ম করিয়া চলা আবশ্যক । 
নিয়ম-ভ্র্ট হইলে কখনই স্ুচারুন্ূপে জীবনযাত্রা! নির্বাহ 
করিতে পার! যায় ন!। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীর 
অধিকাংশ ব্যক্তিই উহাতে বিরক্ত। যাহার! .সত্যনিষ্ঠদি 
গ্রধান ধর্ম বিষয়ে মহান আদর করিয়া! থাকেন, এমন লোকেও 
নিয়মের কোন কথা পড়িলে সম্পূর্ণ ওদান্য প্রদর্শন করেন, 
কাণও দেন না। কিন্তু ইহা তাহাদিগের অত্যন্ত অন্যার। 
কতকগুলি কার্ধ্য শ্বতঃপিদ্ধ ধর্ম, কতকগুলি তাহার পরি- 
পোষক। নিয়ম-রক্ষা, সত্যনিষ্ঠাদির ন্যায়, স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম ন 
হইলেও, উহার প্রত্যবাষে ধন্মের প্রত্যবায় হয় বলিয়া, কি 
নীতিশাস্ত্র কি ধর্মৃশান্স উউয়ত্রই উহা! অবশ্যকর্তব্য ধর্ম্রকম্ম- 
মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। 
পৃথিবীতে যত ছুষ্ষদ্দশীলী লোক আছে, তাহাদের কোন 
_ কার্যেই তাদুশ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন 
বাহা মনে হত, তাহার] তাহাই করিতে প্রবৃন্ত থাকে) 
সঙ্কল কাধ্যেই তাহাদিগের অনিয়ম ।. ইহাতে এমত অনু- 
মান ম্বত্তই হইতে পারে, অনিয়মই উহাদিগের, দুক্ষশ্মের 
গ্রযৌদক। যদি ধ সকল ব্যক্তি জুনিয়মের অনুবর্তী হ্ইয়। 
চলিত, তাহা হইলে হত তত ছুষষ্মশালী হইত না। 
অভ্ভএব দি মিয্মাবহেলন পাঁপের এরয়োজক ও ধর্শ-বিছা- 
তির কারণ হুইল, তবে উহার গুতিপালন যে ধর্ম-গ্রাতি- 
পালনে মহায়ত! করিবে তাহাতে ষন্দেহ কি? "আর যখন 
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প্রহিক যাবতীয় সৌভাগ্যই নিয়ম-প্রহ্ত দেখিতেছিঃ তখন 
উহাকে পারত্রিক সৌভাগ্যেরও সোপান বলিয়া অৰশ্যই 
মানিতে হইবে । ভোমরা কোন লোকের বৈষয়িক ব্যাপারে 
সাতিশয় অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দেখিলে, তাহার সর্বনাশ 
অবশ্যন্তাবী ও অতিসন্নিহিত বলির অনায়াসেই অনুমান , 
করিয়া থাক; তবে সেই অনিয়ম ও সেই বিশৃজ্খলাতে যে 
তাহার ধর্দপথও কণ্টকিত করিতেছে, ইহ! কেন না স্বীকার 
করিবে? অনিয়ম পাপের সদ্দাতন সহচর ; যেখানে অনি- 
যম, তথায় পাপের সমাগম হইবার অবশ্য সম্ভাবনা রহি- 
পাছে । অতএব যদি পাপে বিদ্বেষ ও ধর্মে আস্থা থাকে, 
এবং ইহামুত্র সখী হইতে চ1ও, তবে নিরমের প্রতি গৌরৰ- 
দৃষ্টি রাখ, ও নর্বদ্া সকল কার্যেই নিয়মান্ুবর্তী হইয়া! চল । 

সাংসারিক ব্যাপার, সময়, ধননিয়োগ, আমোদ ও আসঙ্গ, 
সমুদায় গুলিতেই নিরম পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক । প্রথমতঃ 
সাংনারিক ব্যাপার-ঘটিত নিরমের প্রয়োজন প্রদর্শিত হই- 
তেছে। 0. | 

যিনি যে অবস্থাপন্ন হউন, তাহার উপর নিজের, নিজ' 
পরিবারের ও সমাজের কতকগুলি কার্ষ্যের ভার ম্বতই 
অর্পিত হইয়। থাকে । নেই কাধ্যগুলি যে ভাৰের হউক ও 
তাহাতে যেপ্রকার পরিশ্রম লাগুক, তন্মধ্যে এমন একটা 
নিয়ম ব্যবস্থাপিত 'করিয়! রাখিতে হইবে যে, একটী কাজ 
আর একটার ক্ষতিকর ন! হয়, এবং সেই কাকগুলি . করিতে 
গিয়া ধর্ঘকার্ষেেও কোন বাধাত না পড়ে । যিনি যত বছ- 
ব্যাপারী, নিয়মের প্রতি- তাহার তত দৃষ্টি রাঙা আবপ্যক। 
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কিন্ত নিয়মের প্রতি সর্ধতোভাবে উপেক্ষা করিলে কার্ধ্যক্ষঠি 
না হয় এমত স্বল্পব্যাপারী লোক সর্বথ! অপ্রসিদ্ধ। 

বিষয় কর্শ-স্থলে ধন্মান্থমোদিত-নিয়ম-পালনে অনেকেই 
পরাদ্মুখ। সেখানে যে, ধর্মবশান্ত্ের অধিকার আছে, তাহার! 
তাহাও বড় একটা! স্বীকার করেন না । তাহারা বলেন, শুদ্ধ 
উপাপনাদি ব্যাপারেই ধর্মশাস্ত্রের সর্বতোমুখী প্রতৃতা, বিষয়- 
কর্মস্থলে উহার আবার সম্পর্ক কি? এর সকল ব্যক্তি যখন 
আহ্ছিক উপাসনার্থ আসনে উপবিষ্ট হন, তাহাদিগকে যোগী 
বা থধি বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু বিবযকর্ধ-স্থলে যেন সে 
তাহারাই নন। তথায় ধর্মদ্বেষ্টা নরাধম পামরের ন্যায় 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাদের মনে মনে এমনও 
বিশ্বাম থাকে যে “যে ব্যক্তি অতি ভক্তিভাবে একাগ্রচিত্তে 
আহি উপাননাদি করে, বিষ্বকর্থ-স্থলে মিথ্যা প্রবঞ্চনাদি 
করিলে তাহার তত পাপ হয়না । কোন গুরুত্তর ছুক্ষম্- 
নিবন্ধন যদি কিছু হয়, তাহাঁও ঈশ্বরোদ্দেশে সমধিক ব্যয়ভূষণ 
করিলেই, খণ্ডিত হইয়! যাঁয়।'” এ দ্দিকে সমাজেরও গতিক 
। এমনি যে, জন কতক লোক ভিন্ন সকলেই, ইহাদিগকে 
ধার্মিক বলিয়! গণ্য ও মান্য করিয়া! থাকে । ফলতঃ এবংবিধ 
কপটধন্দ্রী তণ্ড-তপস্বী পাষগুদিগের হইতেই সংদারে অধর্খের 
এত দুর প্রাছুর্ভাব হুইয়াছে। তীহারা এক বারও ভাবেন 
না যে, ধর্মের গতি সর্বত্রই সমান, বংসারের কোন কার্য্যই, 
নুনিয়মের অধীন না হইলে, কোনরূপেই হুচোঁর সম্পাদিত 
হইবার সম্ভাবনা নাই। বস্ততঃ যাহার! ইচ্ছাপূর্ব্বক পর্দে পদে 
অধর্শ করিয়া আপনাদ্িগকে লোকসমাজে ধার্দিক বলির 
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স্পর্দা করে, তাহাদ্দিগের অপেক্ষা ম্প্ অধর্মীদিগকেও শেষ্ঠ 
বলিতে হইবে । | 

পৃথিবী কর্মভূমি। এই কর্মভূমিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়। 
কে কিরূপ কার্য করে, পরিণামে অবশ্যই পরীক্ষা হইয়। 
থাকে । এখানে ষেমন তোমাদিগের নান! বস্ততে প্রয়োজন, 
তেমনি নানা কাধ্যের ভারগ্রহণ করিতে হইয়াছে । এই 
মনুজসমাজে তোমরা নানা গ্রন্থিতে আবদ্ধ, ও নানা বিষয়ে 
পরম্পরের নিকট বাধ্য। কি প্রধান, কি নীচ, কি সদৃশ, 
কি প্রতিবেশী, কি বান্ধব, কি শক্র, তোমাদিগের উপর সক্‌- 
লেরই বিশেষ বিশেষ দাওয়া আছে । এরূপ অবস্থায় অব- 
স্থাপিত করাতে জগদীশ্বরের অভিপ্রায় স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে 
যে, তোমাদের যাবতীয় উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি বথাকালে যথাপাত্বে 
যথোচিত অনুশীলিত ও স্ব স্ব কার্য্যে বিনিযোৌজিত হইয়া চরি- 
তার্থতা লাভ করিবে ।--সকলের সহিত সরল ও ন্যায়ানুগত 
ব্যবহার করিবে; -বিশ্বাবকার্য্যে অতি বিশ্বস্ত হইয়া চলিবে; 
গুহীত-কার্ধ্যভার-সাধ্যানুপারে যথাধন্ সমাহিত করিবে 3 বন্ধু- 
ধিগের প্রতি ন্বেহশালী ও শত্রদিগের উপর ক্ষমাশীল 
হইবে; দীন দরিব্রদিগকে দয়ার্্চিত্তে আনুকূল্য করিবে; 
এবং স্বাত্ম-দৃষ্টান্তে আশ্রিত জনের ও পরিবারগণের পোষণ 
করিবে ।--ইহ! জগনদীশ্বরের একাস্ত অভিপ্রেত । তিনি এই 
নিমিত্তই তোমাদিগকে প্রধান প্রধান গুরণগ্রামে অলঙ্কৃত 
করিয়াছেন। বিলি শ্রী-সমন্ত কার্য পাত্র বিবেচন! করিরা 
নিয়মানুসারে যথাতথ সম্পাদিত করেন তাহাকেই কৃত কর্ম। 
ন্যাননবান্‌ ও প্রক্কত.ধার্টিক বৃলিয়। গণ্য করা যাক্গ এবং তিনিই 
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যথার্থ মনুষ্য । এখন বিবেচন1 কর, যাহার প্রতি এত কার্য্ের 
ভার, ধাহাকে সকল কার্যেই সমান মনোযোগ করিতে হইবে, 
তাহার কা্যবিশেষে নিয়ম-বিশেষ-ব্যবস্থাপন ও তাহার পধ্য- 
বেক্ষণ ব্যতিরেকে, কি সমস্ত কার্ধ্য স্থুচারুদূপে সম্পন্ন করা 
সম্ভবিতে পারে? অনিরমী লোকের. এমত ইচ্ছা! থাকিতে 
পারে যে, তাঁহার কার্য্যগুলি স্থন্দরক্ধপে সম্পাদিত হয়; কিন্ত 
কাধ্যে নিয়ম না থাকাতে এত গোলযোগ উপস্থিত হয় ও 
তাহাতে এমত জড়িয়া পড়িতে হয় যে, সেই ইচ্ছ! কোন 
মতেই ফলবতী হয় না। আর আগেকার কাজ পরে করিতে 
গেলে অবশ্যই অন্ুুবিধা উপস্থিত হয়। কখন কখন কোন 
একটী অপরিহার্ধ্য কর্ম, শীঘ্ব কর! আবশ্যক হইলে, হয় ত 
সেই পূর্বত্যক্ত কাধ্যটী অগ্রে না করিলে চলে না; এমত 
স্থলে, ইতোভষ্টস্ততোনইঃ অর্থাৎ কোন কাজই সিদ্ধ হুইয়! 
উঠে না । যাহাদিগের এইপ্রকার ধাতু, তাহাদ্িগের প্রায়ই 
অনেক কার্যের একত্র সরিপাঁত হইতে দেখা যায়) ইতি- 
বর্তীব্য-পরম্পরা চারি দিকৃ হইতে তাহাদিগকে আকর্ষণ 
করিতে থাকে ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলে। তখন হম সমস্ত 
কার্ধ্যই ত্রষ্ট হয়, অথবা বহুকষ্টে ছুই একটা কাজ করিয়া তাহা- 
দৈগকে ক্ষান্ত হইতে হয়। একপ লোকদিগের হইতে সং- 
সারের একটাও প্রধান কাজ হইতে পারে না। কিন্ত আশ্চ- 
ধ্যের বিষয় এই যে, তথাৰিধ গোলযোগ ও সেই ব্যস্ততাই 
তাহারা আপনাদিগের দোষক্ষালনের প্রধান সামগ্রী করিয়! 
লয়) এবং নিল অনৃষ্ট বা বর্তমান অবস্থার প্রতি দোষারোপ 
করিয়া! জনসমাজে প্রতিপর্ হইতে চেষ গান । 
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সাংসারিক ব্যাপারে নিয়ম না থাকিলে, আচাঁর ব্যবহ্থার- 
গুলি পুর্বাপরস্থদঙ্গত হয় না । অনিয়মী ব্যক্তি এক কার্যে 
এক দিন অত্যন্ত আসক্ত হয়, অপর দিন তাহাতে হয়ত এক- 
বারেই উদানীন। নে অদ্য যে পথে যায়, ও এইক্ষণে যে 
কার্ধ্য করে, কঙ্য তাহাকে বিপরীত পথে যাইতে ও পরক্ষণে ' 
বম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করিতেই দ্েখ। যায়। অনিয়মী ব্যক্তির 
ধন্মপ্রবৃত্ভিগুলি- প্রার বন্ধ্যাই থাকে; যদি কদাচিৎ কোন 
একটা ফলপ্রস্থ হয়, সেই ফলও আংশিক বা এমসম্পূর্ণই 
হইয়া থাকে । জগতে যে, আভিঙ্গাত্যশালী ব্যক্তিকে ক্ষুপ্রের 
ন্যায়, দ্রাতাকে কৃপণের ন্যায়, ও দরালুকে নির্দর়ের ন্যায় 
লক্ষিত হয়, বিষয়ব্যাপারগত বিশৃঙ্খলাই তাহার এক প্রধান 
কারণ। যাহাদিগের ভাদৃশ বিশ্ঙ্খল1 নাই, যাহারা সর্ধদাই 
নিরমের অন্ুবর্তন করেন, তাহাদের কার্যকলাপ সর্বদা এক- 
ভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; তীাহাদিগের আচার ব্যবহারে 
অসঙ্গতি জন্মিবারও কোন সম্ভাবনাই থাকে না। তাহা- 
দিগের নিকট যে যতটুকু আশা! করিতে পারে, সে বিষয়ে" 
কাহাকেও বঞ্চিত হইতে দেখা যায় না, এবং ত্াহাদিগকেও 
কাহারও নিকট সন্কুচিত বা অপ্রতিভ হইতে হয় না। ইঈদৃশ 
লোকের অন্তঃকরণে শান্তিম্থথ সর্বদা বিরাজমান থাকে। 
অনিয্বী ব্যক্তি 'আমার এইটা কর্তব্য, বিলক্ষণ বুঝিতে পাক্্ি- 
যাও যখন তাহা! করিতে ন! পারে, যখন ইচ্ছাসত্বেও সাহাধ্যা 
খাঁর প্রত্যুপকার-বিধানে অসমর্থ হয়, এবং স্থয়ং কৃতজ-ন্বতাব- 
সম্পর্ন হৃইয়াও: কৃতত্ততাম্বীকারে পরাম্ুখ থাকে, তখন সে 
কতদূর লজ্জিত: ও. সুঃখিত,হয়। আত্মাবমানল! তাহার 
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অস্তরাত্মাকে কতই দগ্ধ করিতে থাকে ! সুতরাং শান্তি 
তাহার পক্ষে একাস্ত অনস্তব । তাদৃশ চিরকুন্তিত ব্যক্তিকে 
পরিশেষে হয় নৈরাশ্য অবলম্বন করিতে না হয় আত্মবিস্মৃতি- 
নিমিত্ত গহিত ও নীচ আমোদে রত হইতে হয়। 

এইরূপ, সময়ের উপরেও নিয়ম করিয়া! চল! আবশ্যক । 
«এই এই সময়ে এই এই কাধ্য করিব” এমত ব্যবস্থা না 
থাকিলে স্থচাঁররূপে কাল অতিবাহিত কর! হুঃসাধ্যই হয়। 
সময় ন্য্ ধনন্বরূপ ঈশ্বর আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া- 
ছেন। যদ্দিও এখন আমর! উহার সম্পূর্ণ অধিকারী, ও উহার 
যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারি, কিন্তু পরিণামে উহ্ার সমু- 
চিত ব্যবহারের প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হইবে। অতএব 
যাহাতে উহ! অধথাক্ষপ্সিত না হয়, এমত নিয়ম ব্যবস্থাপন 
কর! অবশ্য কর্তব্য। এক্প হইশে কোন কালেই অবসন্ন 
হইতে হইবে না । যে কালের যে কার্ধ্য, সেই কালেই তাহার 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যদি অদ্যকরণীয় বিষয় কল্যের 
নিমিত্ত রাখ, তাহা! হইলে কল্য দিবসের উপর অতিরিক্ত 
ভার দেওয়া হয়; এইরূপ ক্রমে কালচক্র এমন ভারাক্রান্ত 
হইয়া পড়ে যে, তাহ! আর সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে 
পারে না। ধীমস্ত পুরুষের! প্র প্রভাতেই দৈনন্দিন কর্মের 
সন্কল্প করিয়! তদন্গরূপ কাধ্য করিয়। থাকেন ; কার্যযসম্পাদনে 
তীহাদিগের কিছুমাত্র গোলযোগ উপস্থিত হয় না) এবং 
কোন আকশ্মিক উৎপাতেও: তাহাদিগকে প্রত্যাহত করিতে 
পারে না। তাহাদিগের জীবিতকাঁল নিরুপদ্রবে শান্তভাবেই 
প্রবাহিত হয়। কিন্তু যাহার! নির্ষোধ, সঙ্ধল্ল না করিয়া 
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কার্ধ্য করে, যাহাদিগের সকল কার্ধোই উপস্থিত মতে ব্যবস্থা, 
অর্ধিকাংশ কার্য্যই তাহাদিগের অসম্পাদিত ও অনালোচিত 
পড়িয়া থাকে, এবং অধিকাংশ জীবিতকালই তাহাদিগের 
শুদ্ধ গোলযোগে ও কষ্টেই অতিপাতিত হয়। 

সমর আমাদ্দিগের পরম প্রয়োজনীয় সামগ্রী । সমস্ত 
কার্ধ্যসিদ্ধি ও সমস্ত স্থখ-সম্পৃত্তিই সমর-সাপেক্ষ, কিন্তু উহা! 
বর্ধানদ্ীক্রোতের ন্যায় শরীপ্রই বহিয়! যার়। ফলতঃ সময়ের 
তুল্য অমূল্য পামগ্রী পৃথিবীতে আর কিছুই শাই। কিন্ত 
এমনই চমত্কার যে অধিকাংশ লোকেরই সময়ের উপর 
সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভাব ও অদঙ্গত ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। 
সময়ের নিমিত্ত তাহাদিগের যেমন কাতরতা৷ ও যেমন ব্যাকঝু- 
লতা, উহার প্রতি উঁদাদ্য ও তাচ্ছিল্য ভাবও আবার 
তেমনই। যখন সময়টাকে আপনাদিগের জীবিতকাল বা 
পরমায়ু বলিয়! বিবেচন। হয়, তখন কাযর়মনোবাক্যে. উহার 
দৈর্ঘ্য কামনা কর! হয়। পরমায়ু দীর্ঘ হইলে তাহারা অনেক 
কাজ করিতে-পারিবেন ও সমধিক ্্থী হইবেন মনে করিকা 
থাকেন। কিন্তু সেই ভ্বীবিতকালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি 
অঙ্সানব্দনে ও অক্ষোভে অপব্যয়িত করেন। যাহার সমষ্টির 
প্রতি মহীয়সী গৌরব-বুদ্ধি ভ্হার বাষ্টির প্রতি অত্যন্ত 
গুদান্য ভাব থাকা, সামান্য আশ্চর্য্য নহে । আর ইহাও 
সামান্য চমতকার নহে, যাহারা আবশ্যক বিষয়ে, সামান্য 
ধন ব্য করিতেও কাতর হয়, ছলভ পরমাযু-ধনের অপ- 
ব্যয়ে তাঁহারা সর্বদাই যুক্তহস্ত হইয়। থাকে । যাহার! 
অতি স্বশ্প-মূল্য সামশ্রী অন্যের হস্তে বিশ্বাস করিয়া দেয় না; 
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পাছে কেহ আত্মসাৎ করিয়া! লয় বলিয়! সর্ধদ। সতর্ক থাকে, 
তাহারা, কাগুজ্ঞানশূন্য ব্যসনীদিগকে আপনার সময়রত্ব- 
ব্যয়ে যথেচ্ছপ্রভূত। 'ও আধিপত্য করিতে দিতে কিছুমাত্র 
সঞ্কুচিত হয় না। এবংৰিধ বিরুদ্ধ-ব্যবহার-সম্পন্ন লোকের 
দমরের উপর কোন ব্যবস্থাই হক্গ না, হইতে পারেও না। 
কিন্তু তাদৃশ অব্যবস্থা যে তাহাদ্রিগের চিরস্তন হুঃখের কারণ, 
তাহ! বোধ হয়, বুদ্ধিঘান্‌ মাত্রেই বুঝিতে পারেন । যে সময়টা 
নিরর্থক ক্গযিত হয়, তনিমিত্ব অবশ্যই অনুতাপ জন্মে; 
কিন্ত সেই অন্গুতাপে তখন আর কোন উপকারই দর্শে না। 
ষে কার্ধ্যটা সময়ে সমাহিত না হয়, তাহা, অসময়ে করিতে 
গেলে, অবশ্যই ভার-বোধ হয়, ও সথচারুরূপে নির্ববাহিতও হয় 
না। বাল্যকাল সম্পূর্ণ বিফলে কাটাইয়া ধনার্জন-কালে 
(যৌবনে) বিদ্যারস্ত করিলে, বা বালা যৌবন দুইটাই বৃথা- 
ক্ষিপ্ত করিয়! তত্বজ্ঞানার্জন-সময়ে (বার্ধকো) উহার অনুষ্ঠান 
করিলে যৌৰন, ও বার্ধক্য অবথা ভাবে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত 
হইয়া পড়ে) স্বতরাং কোন বিষয়েই কৃতকাধ্ধ্যতা লাভ 
হয় না এবং ক্লেশেরও পরিসীমা থাকে না; বিদ্যাবিহীন 
যৌবপ যেমন অবজ্ঞা ও অবমানের স্থান, বিদ্যার্থহীন বার্ধক্যও 
ততোইধিক ্বণা্পদ ও অশ্রঞু্পদ হইয়া থাকে । এবংবিধ 
লোকের চরম কাল, আবার, যারপরনাই ক্লেশেরই হয়। 
যখন, আঁমাদিগের এখানকার দিন ফুরাইল, অদ্যাপি পর- 
লোকযাআ্ার কোঁন“উদেধাগ' হইল না, ও কোন কাক্জই করি- 
লাম.ন! বলিয়া বোধ হয়,-ও. বৃথাতিপাতিত কালের প্রতি 
দৃষ্টি পড়ে, এবং সমস্ত জীবন বৃততস্ত স্মরণ হয়, তখন অস্তঃসস্তাপ 
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একবারে প্রজলিত হইয়। উঠে। আহা! তখন তাহার্দিগের 
কতই কষ্ট হয়! 

ঘিনি নিরমান্থুসারে সময় বিভাগ করিয়া কা করেন, 
উক্তবিধ ক্রেশপরম্পর। তাহাকে ম্পর্শও করিতে পারে ন|। 
তাহার সকল কার্ধ্যই যথাকালে সম্পন্ন হয়, কোন কিছুর 
নিমিত্তই তাহাকে ব্যস্ত বা অবদন্ন হইতে হয় না। তাহার 
পলমাত্র কালও. বিফলে. যার না। তিনি বর্ষমানে স্বপ্লায়ু 
হইলেও, কাধ্যমানে দীর্ঘায়ু বলিয়াই পরিগণিত হন। ইতর 
ব্যক্তি সুদীর্ঘ কালেও যে কাজ করিয়া উঠিতে পারে না, 
তিনি অল্প কালেই তাহ! সম্পন্ন করেন। অনতিদীর্ঘ কাল 
মধ্যে, তিনি আপনার, আত্মপরিবারের ও সমাঞ্জের, যত 
কাজ করিয়া উঠেন, যত ধন্ম সঞ্চয় করেন, ও যেরূপ শান্তি 
সুখ সন্তোগ করেন, অনিরমী ব্যক্তির পক্ষে তাহা একাস্ত 
অপসস্ভব। তিনি অতিনীত কালের প্রতি আনন্দে দৃষ্টি- 
পাত করেন, এবং ভাবী সময়ের নিমিত্ত দর্বদাই সংযত 
হইয়। থাকেন। কর্তব্য বিষয়ে তাহাকে কখনই অগ্রত্তত 
হইতে হয় না। অধিক কি, তাহার পক্ষে প্রায় কোন 
সময়ই সর্বতোভাবে অতীত হইয়1 যায় নাঃ তিনি প্রত্যেক 
হোরাই বিশেষ বিশেষ কার্যদ্বার। আয়ত্ব ' করিয়া রাখেন। 
তিনি এমন বিবেচনাপূর্ব্বক ত্প্রতি মুহূর্ত-ক্ষেত্রে শ্রম-বীজ 
বপন করেন, যে, অতীত ঝাল.কবা! বর্তমানরৎ প্রভৃত ফল 
প্রনব করিতে থাকে। .ক্ষিত্, অনিয়মী বোঁকের জীবিতকাল 
সঞ্চাত্রিণী ছাস্থার ন্যান্জ চগিয়।: যায়, তাহার, কোন চিন্কই 
থাকে না 1 দির্ম, মাস, স্ময়ন-ও বর্ষ এত নিক্ষলে যায় 
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ঘেতাহার ম্মরণই হয়না । যদিও, সমন্বিশেষে কখন 
কথন ব্যস্ত ছিলাম এমন তাহার মনে হয়, কিন্ত তিনি কি 
কাজে ব্যস্ত ছিলেন, কিই বা করিয়াছেন, তাহার কিছুই 
বিবরণ দিতে পারেন না। তাদৃশ বাক্তিকে ইহকাল যেমন 
কষ্টে কাটাইতে হয়, পরকালেও তাহার ততোধিক শাস্তি 
পাইবার সম্ভাবন।। অতএব যদি স্ুুখস্বচ্ছন্দভাগী হইতে ইচ্ছা! 
থাকে, ও প্রত মনুষ্যত্ব করিতে চাও, সময়ের উপর নিয়ম 
করিয়া চল। 

এইপ্রকার, ধন-বিনিয়োগেও কতকগুলি নিয়ম রাথ। 
আবশ্যক। ধন অন্ন ব অধিক হউক, নিয়মালসারে তাহার 
নিয়োগ করিতে হইবে । আপনার কি অবস্থা, কত আয়, 
কতই বা ব্যয় হইতেছে, অতঃপরই বাকি হইতে পারে, 
মধ্যে মধ্যে এ সমুদায় পরীক্ষা করিয়া, প্রয়োজন মতে ব্যয়ের 
হাস-বৃদ্ধি করিবে। আবশ্যক বিষয়ে অবহ্লাপুক্বক অনাব- 
শ্যক বিষয়ে ব্যয় করিবে না। বদান্যতা যেন ন্যায়-পরতাকে 
অতিক্রম না করে। আপনার ও আত্মপরিবারের অন্ন-বস্ত্রাদি 
বিষয়ে এমন ব্যবস্থা রাখিবে যেন, উহার ব্যয়ের সহিত 
আয়ের অসঙ্গতি না থাকে । এবং লর্বদা এমত সাবধান 
হইয়া চলিবে, যেন, কোন প্রলোভনীয় ভ্রব্য তোমাদিগকে 
সেই ব্যবস্থা! হইতে বিচলিত করিতে ন পারে। | 

বর্তমান সময়ে এই নিরমগ্ুলি গ্রতিপালন করা পরম- 
ক্ষেমসাধন ও অতীত আবশ্যক । কারণ, এখনফার..দ্বিনে, 
বিবেচনা না. করিব অতিরিক্ত, ব্যয় করা, লোকের-চাইল 
হইয়া উঠিয়াছে। - প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিকেই . অপেক্ষাকৃত 
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বড়লোকের ধরণে চলিতে দেখা যাইতেছে । বড়লোকের 
ঘেন্ূপ বান, যেপ্রকার অশন, ও যেরূপ বসন, এবং তাহার 
যেরূপ আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন, লোকে সর্ধবপ্রযত্তে 
তত্সমুদায়ের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে । স্থতরাঁং অবিমুষ্য- 
ব্য়েতা সর্ধশ্রেণীস্থ প্রায় সকলকেই দুষিত ও ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া তুলিয়াছে। যে বস্ত, বস্ততঃ অপ্রয়োজনীয়, কল্পনা- 
দ্বারা এত দূর প্রয়োজনীয় বোধ করা হইতেছে যে, লোকে 
তাহার নিমিত্ত প্রকৃত প্রয়োজনীয় দ্রব্যেও উপেক্ষা করি- 
তেছে। ইঈদৃশ অপব্যয়ের ওচিতী-প্রতিপাদনার্থ, তাহার! 
অন্য কোন তর্কেরই অপেক্ষা রাখে না; প্রতিবেশবাসীদিগের 
চাইল চলনই* তাহাদিগের অভ্রান্ত আদর্শস্থল ও পর্য্যাপ্ত 
প্রমাণ।,. | 

ধননিয়োগ বিষয়ে কোন একটা নির্দিষ্ট নিয়ম, এখন 
অনেকেরই নয়নের শূলস্বরূপ। তাদৃশ নিয়মানুলারী ব্যক্তিকে 
লোকে অতি নীষ্চাশয় বলিরা অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করে। এই 
ধাতুর লোকর্দিগের পরিবারগণের স্ুখস্বচ্ছন্দ বিষয়ে তেমন 
একট মনঃসংধোগ থাকে না, বা উহ কর্তব্য বলিয়া বড় 
এরুটা বোধই হয় না। তাহারা অন্যান্য সময়ে মুক্তহস্ত 
হইলেও, যখন পরিবারের নিমিত্ত ব্যয়-ভূষণ করিতে হর, 
তথন ক্ৃপণবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে । এক দিকে অতিব্যস্ক 
রুরিলে, আর দিকে অবশ্যই বিত্শাঠ্য হইয়া পড়ে। যাহার! 
কাল্পনিক মানগন্ত্রম বাড়াইতে বায়, ও বাস্তবিক অবস্থা 
অপেক্ষা+আপনাকে অধিক সম্পন্ন জানাইবার চেষ্টা! পায়, 
তাহাদিগের বাহিরে অতিবীয়' শ পরিবারমধ্যে : সুতরাং 
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অকুলান হইয়া উঠে। এখনকার দিনে, যেমন অধিকাংশ 
লোককেই বাহিরে ব্যয়শীল ও আড়নম্বর-প্রয় দেখিতে পাওয়। 
যায়, তেমনি অধিকাংশ লোকের পরিবার অন্নবস্ত্রের ক্লেশ 
পাইতেছে শুনিতে পাওয়া ষায়। আৰার অপব্যয়ীর মধ্যে 
ধাহার। দয়ালু ও ভদ্রলোক, পরিবারের কষ্ট দেখিতে পারেন 
না, আত্মৃষ্ান্তে পোব্য প্রতিপালন করিয়। থাকেন, তাহা- 
দ্বিগকে কি বাহিরে কি পরিবার-মধ্যে উভয়ত্রই অতিব্যয় 
করিতে, সুতরাং সাতিশর খণগ্রস্ত হইতে, হয়। কিন্তু তাহার 
রিবেচন! করেন ন। যে, খণ করিয়া অতিব্যয় করা, আর চুরি 
বা গ্রতারণ। করা, উভরই তুল্য। তাহাদিগকে, ভন্ত বলিয়া 
লোকে অসম্কৃচিতচিত্তে খণ দেয়; ত্বাহারাও,গ্রথম প্রথম, 
এ হাত ও হাত করিয়। পরিশোধ করেন। কিন্ত যখন চারি 
দিক হইতে খখ-জালে জড়িত হন, গৃহসামঞ্জী বিক্রয় 
করিয়্াও মুক্তি না পান, তখন আস্তরিক ভদ্রত থাকিলেও 
অনিয়ম-দোষে ত্রাহাদ্িগকে কার্ষযতঃ বিলক্ষণ অত্রদ্র হইয়| 
পড়িতে হয়। অতএব এমত অবস্থায় পতিত হইবার পুর্ব্বেই 
ব্যয় বিষয়ে নিয়ম করির1 চল! ত্বত্যন্ত আবশ্যক। 
. ষাহারা নিয়মান্ুসারে ব্যয় না করেঃ ত্াহাদিগ্ের আর 
একটা দোষ ঘটে। ধনার্জন-ব্যাপারে ভাহাদি্ের বিপদে 
বিপদ ও কষ্টে কষ্ট জ্ঞান প্রায়ই থাকে না। উহাঁদিগের 
উভয় কোটাতেই ওৎকট্য জন্মে । উহার যেষন লোভান্ধতা 
ও আগ্রহাতিশযুসহকারে ধন উপার্জন করে, তেষনি, বিবেক- 
বিমুঢ় হইয়া অক্রন-বদনে অকালে আপাত্রে রাশি রাখি অপ- 
; ব্যান করিয়া থাকে । জপব্যস্বীর, ভাগ্যলম্ী  কথনই চির" 
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স্তারিনী হন না। দরিদ্রতা তাহাকে সত্বর পরাভূত করে। 
'অনিয়মী পুরুষ, আদঢ্যদ্দিগের সহিত আমোদে প্রমত্ত হইয়া 
সর্ধদাই অপরিমিত ব্যর করিন্না থাকে । পরিশেষে যখন 
নিভাস্ত নিঃস্ব হর, তাহাদ্দিগের সহিত আর সমসুত্রে চলিতে 
পারে নর তখন আত্মদোষ স্পষ্টই দেখিতে পান্। কিন্ত 
পাইলে কি হইৰে? সেই সক্ষে থাকিয়া সে কতকগুলি কু 
অভ্যাসের এমত দাস হইয়া পড়ে যে, তখন সেই দৃষ্ট প্লোষেরও 
আর প্রতিকার করিয়া! উঠিতে পারে না। ঈদৃশ-অবস্থাপন্ন 
ব্যক্তিকে পদে পদেই অবমানিত হইতে হয়। অর্থের নিমিত্ত 
অধমের অনুগমন করাও তাহার শ্েয়স্কর বোধ হয়; অধ- 
মান্ুগীতের আর" মান-মর্য্যাদা ও ভদ্রস্থতা কি? তাদৃশ 
অবস্থাক্স প্রায় তাবৎকেই যারপরনাই নীচ করিয়া ফেলে, 
কোন কোন ব্যক্কিকে প্রকাশ্য দস্থ্যব্যবপায়ে ৪ প্রবর্তিত করে । 
যেযেব্যক্তি প্রথমাৰস্থায় মিথ্যা জাক জমক্‌ ও বুথ! আড়ম্বর 
রুরিয়। অনিয়মিত ব্যয় করে, তাহাদিগকে পরিণামে প্রায়ই 
এইরূপ অধশোতাগী ও অধর্্তাগী হইতে হয় । এই সংসারে 
বড় বড় ধনী যে, হঠাৎ ,নিংস্ব হইয়! পড়েন, বড় বড় ঘরের 
পরিবার ষে একবারে নিরাশধ় হইয়া! উপরানের নিমিত্ত 
লালাত্বিত হন, ধননিয়োগ-ব্যপারে বহুল বিশৃঙ্খলাই তাহার 
একমাজজ নিদান। এই বিশৃঙ্খল! হইতেই পৃথিবীতে প্রত- 
রণা, চৌর্ধ্য, দস্থাবৃত্তি প্রভৃতির সমধিক প্রাহর্ভাৰ হইতেছে । 
অনেকে -বলিয়! থাকেন যে, ধনব্যক্ষে কোন একটী 
নি্দি্ নিয়মের চিরানুষর্তন করিতে হইলে, স্বাধীনতা ও 
মানসন্ত্রম বজায় থাকে লা কিন্তু তাহার! জানেন না যে, 
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তথাবিধ নিয়মান্ুবর্তনই স্বাধীনত| ও মানদন্ত্রম রক্ষার এক. 
মাত্র নিদান। নিরমান্ুনরণ ব্যতিরেকে উহ! ক্ষোন প্রকারেই 
স্থরক্ষিত হইতে পারে না। নিয়তব্যধ়িতা বা মিত-ব্ায়িতা 
প্রধান প্রধান গুণগ্রামের ও ধন্মের পরম আশ্রয়। মিতব্যয়ী 
পুরুষ যেমন অবস্থায় পড়ুন, আপনার মান ধর্ম রক্ষা! করিয়া 
চলিতে পারেন। তাহাকে অনিয়মী অপব্যয়ীর ন্যায়, অর্থের 
নিমিত্ত ধনীর তোষামোদ করিতে, অধমের অনুগত হইতে, 
ও কোন অন্যান ও পাপকার্ধ্য করিতে, "হয় না। তাদৃশ 
ব্যক্তিই যথার্থ স্বাধীন, ও তাহার মানসম্ত্রম সর্বাবস্থাতেই 
অক্ষুণ্ন থাকে । অতএব ধননিয়োগ-ব্যাপারে স্থনিরম ব্যবস্থা- 
পন কর, এবং উহার প্রতি এমন এঁকান্তিকতা ও দৃঢ়ত। 
রাখ, যেন কিছুতেই উহার ব্যতিক্রম ন| হয়। তুমি যে ক্ষণে 
এঁ নিয়ম উল্লজ্ঘন করিবে, তখনই জানিবে যে, বিপৎপথে 
পদার্পণ করিলে । 
এইরূপ, আমোদ প্রমেদেও নিয়ম থাকা আবশ্যক। 
আমোদ গ্রমোদ 'অনিরমিত ব| সীমাবহিভূ্তি হইলে উহাতে 
উৎকট আসক্তি জন্মে; উৎ্কট আনক্তি হইলে স্থৃতরাং ক্রমেই 
কাজের বাহির হইতে হযর়। এ্ররূপ অনুচিত আমোদ প্রমোদই 
নীতিকারেরা অমঙ্গলহেতু বলিয়া গ্রতিধিদ্ধ করেন। বাহার! 
কর্তব্য কার্যকলাপ যথানময়ে সম্পন্ন করিয়া, নিরমান্ুনারে 
আমোদ আহ্লাদ করেন, তাহাদিগকে আমোদপ্রিয় বলিয়া 
নিন্দা করা যাইতে পারে না, মে আমোদ কোন দোষও 
নাই, বরং উপকারই আছে। নিরন্তর পরিশ্রম করা, বা 
, প্রতিনিয়ত বড় বড় বিষযবে. মন নিবিষ্ট করিয়া ববাখা, মহুষ্যের 
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সাপ্যাতীত কর্া। সময়ে সময়ে শরীরের বিশ্রাম। ও আমোদ- 
কর ব্যাপারেঞ্টমনের স্বাস্থ্য গ্রতিপাদন ন। করিলে, শরীর 
ও মন চিরপরিক্রান্ত, স্থতরাং হীনবীধ্য হইয়া পড়ে । তখন 
আর পূর্ব পরিশ্রম করিতে পারা যায় না। যেমন একখানি 
ধন্থুঃ সর্ব্রা অধিজ্য কর! থাকিলে ক্রমে শিথিলবন্ধ হইরা 
অকর্ণ্য হয়, শরীর ও মনের পক্ষেও সেইরূপ। আবার 
কোন কোন ব্যক্তির এমনও ঘটিতে দেখা গিক্সাছে, কিছু 
দীর্ঘকাল অবিশ্রান্ত শারীরিক পরিশ্রম, ও নিরন্তর একাগ্রমনে 
প্রধান প্রধান বিষয়ের পরিচিন্তন করিয়া, পরিশেষে তিন্দি 
এমত আলন্প্রিয় * হইরাছেন, ও আঙোদে তাহার এত 
আনক্তি জন্মির়াছে ষে, তিনি চিরান্ুধাবিত কার্যে একবারে 
জলাঞ্চলি দিয়া বসিরাছেন। অতএব আমোদে অত্যাসক্তি 
ও অতুযুপেক্ষা উভয়ই অমঙগলহেতু সন্দেহ নাই। 

পাপকর সদোষ আমোদ সকল নমাজ হইতে একবারেই 
নিরাকৃত কর! বিধেয়। নির্দোষ আমোদ ও, যাহ] মর্ধযাদাতি- 
ক্রমে সদোষ ও পাপস্বভাবৰ হয়, তদ্বিষয়েও সাবধান হওর! 
আবশ্তক। পণক্বীড়া, পানবুন্তি প্রতি আমোদগুলি, আপা- 
ততঃ তত সদ্দোষ বোধ হয় ন1, কিন্ত এগুলির এমনই 
স্বভাব যে, অপ্রমত্ত ব্ক্তিরও উহাতে ত্বরায় মর্যাদা লঙ্বন্‌ 
হয়। উহাতে লোকের হঠাৎ অত্যানক্তি হইয়া পড়ে। 
দ্যুতাসক্কি সর্ববিধ নিয়মেরই ব্যাধাতক। তাদৃশ ব্যসনী- 
দিগের কোন বিষয়েই শৃঙ্খল! থাকে-ন1) অভ্যাবহ্ক কার্ধ্য- 
সমুদাক্ব প্রায়ই 'সসমাহিত'থাকে। আমোদে মত্ত হইরা তাহার 
প্রাকৃতিক নিয়মের: সম্পূর্ণ বিকুদ্ধাচরণ করে। : ভাঁহাদিপের,' 


১২৬  বচনাবলি। 


নিকট, রাত্রি দিবাঁভাব ও দিবা রাত্রিভাৰ প্রাপ্ত হই! থাকে। 
এবংবিব লোকের মানাপমান ও হিতাহিতঞ্জ্ঞন ক্রমেই 
অৰহীয়মান হয়, এবং চরিত্র ত্বরায় অপবিত্র হইয়! পড়ে। 
বুদ্ধিমান মাত্রেই দ্যৃতব্যসনীদিগের সর্বনাশ সন্নিহিত বণিয়া 
সর্বদাই আশংনা করেন। অতএব এবংবিধ আমোদ কখনই 
বিধিবিহিত বলিতে পার! যায় ন|। ইঈদৃশ আমোদে প্রক্কৃত 
 উদ্দেশ্যসিদ্ধি, (শরীর ও মনের বিশ্রাম লাভ) হয় না; 
অত্যুত বিপরীতই হয়। 

এইরূপ আসঙ্গবিষষ়েও নিয়ম থাকা আবশ্যক । মনুষ্য 
স্বভাবতই আনঙ্গলিগ্গু। তিনি একবারে নিঃসঙ্গ হইতে চান 
না, হইলে চলেও না। আবার প্রতিনিয়ত অপর দর্গে বাস 
করিলে, বা! নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক গোলযোগে জড়িত হইয়! 
থাকিলেও মন্ুষ্য-জন্মের সার্থক তা-লাভে সম্পূণণ ব্যাঘাত উপ- 
স্থিত হয়। অতএব সম্পূর্ণ নিরানঙ্গতা ও অত্যানঙ্গ উভয়ই 
ন্যায়-বিরুদ্ধ । ৃ 

সঙ্গী অভদ্র হইলে আসঙ্গবিষঘ়ে কখনই নিরম রক্ষা! 
করিতে পারিতৰব না; এজন্য সঙ্গী মনোনীত করিবার সময় 
সবিশেষ পরীক্ষা! করিয়। দেখিতে হইবে । যাহার! সচ্চরিত্র 
সরল ও বন্ধুবৎ্সল, বর্বপ্রযত্বে তাহাদিগের সঙ্গ লইবে। 
সাধুক্সন-সহবান সংসার-সাগরে উত্তীর্ণ হইবার প্রধান তরণী । 
সাধুসঙ্গের সকলই গুণ, কোন দোষ নাই। কিন্তু ইহ! বলির! 
নিরস্তর সঙ্গিসহবাস বিধের নছে |. মধ মধ্যে এক এক বার 
সমস্তনক্বরহিত হইয়! নির্জনাবস্থথনেরও অভ্যাস রাখ” আব- 
শ্যক। কারণ, নিঃসঙ্ত্র বাস ব্যভিরেকে মনংসংম ও ধ্যান- 
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ধারণার শক্তি জন্মে না, এবং মনঃসংঘম ও ধ্যান-ধারণা ব্যতীত 
ইতিকর্তব্য বিষয়েও স্থচারু ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না। 
ঘিনি নির্জনে বসিয়া ইতিকর্তব্য স্থির না করেন, ক্বি স্বাত্মিক 
কি সামাঞ্জিক, তাহার কোন কার্্েই শৃঙ্খল। থাকে না। 
সুতরাং প্রত্যেক কাধ্য যথাবিধি সম্পন্ন হওয়া কঠিনই হয়। 
সঙ্গিগণ যে শুদ্ধ পাপকার্ষ্যে বিরত হইলেই হইল এমন 
বিবেচনা করিও না। আপনার ও আত্ম-পরিবারের প্রতি 
যেরূপ মনোযোগ দেওয়া উচিত, সঙ্গিগণ যদি তোমাকে 
তাহার প্রতিকূলে নীত করেন, তাহ! হইলে তাহাদ্গের সঙ্গ 
বিধিবিনঙ্গত বলিরাই বিবেচন। করিবে । সে সঙ্গে থাকিলে, 
সকল বিষয়ে নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে, ও সমস্ত কার্ধ্য যথা+ 
বিধি সম্পন্ন করিতে পারিবে না । নিঃসঙ্গ নির্জনাবস্থানের 
অভ্যান রাখিবার আর একটী প্রধান উদ্দেশ্য আছে। 'তাদূশ 
অবস্থার কেবল মানপিক শক্তিদ্বার! সুখান্থুভব করিবার ক্ষমত। 
হইলে লোকের চিরস্থধী হইবার সম্ভাবনা থাকে । যিনি 
তদবস্থার স্থথী হইতে পারেন, তাহার স্থখ প্রায়ই স্বারতত 
থাকে । সঙ্গিহবান সখী করির! থাকে সত্য, কিন্তু যদ্দ 
ঘটনাক্রমে নিঃসঙ্গ হইতে হর এবং একাকী নির্মনে অবস্থান 
করারও অভ্যাস ন! থাকে, তাহা হইলে অনমুভূতপূর্ধব অলহ 
হুখ উপস্থিত হুইয়ধঝ একবারে অভিভূত করে। অতএব 
আনঙ্ক বিষয়ে এমত নিয়ম ব্যবস্থাপন করিবে ষে, বিজনবাস 
ও জনসঙ্গ উভক্বপ্রই সমান স্থথী হইতে এবং স্বাস্বিক ও 
সামার্জিক উতর কার্ধ্যই বধোচিত সম্পাদিত করিতে পার - 

বে পাঁচটা বিখে নি্নম- ব্যবস্থাপনের- উল্লেখ কর! হইল, 
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বস্ততত্ব বিচার করিয়া দেখিলে সকলেই এক । এইগুলির 
পরস্পর এমন একটী আন্তরিক নম্বন্ধ আছে যে, উহারা সকলেই 
সকলের সাপেক্ষ । উহাঁদিগের মধ্যে একটাতে 'দোষ স্পর্শ 
হইলে ব| বিশৃঙ্ঘল্লা ঘটিলে সকলগুলিই দূষিত ও বিশৃঙ্খল 
হই পড়ে । সময়-বিভাগে হুনিরম না থাকিলে, সাংসারিক 
ব্যাপারে কখনই নিয়ম প্রতিপালন করা যায় না। এইরূপ 
আমোদ বা আসঙ্গ বিষয়ে অনিরম ঘটিলে, ধননিয়োগে অবশ্যই 
অনিয়ম উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি একবিষয়ে অব্যবস্থিত, 
তাহার বিষয়াত্তরে কখনই শ্ব্যবস্থ। হইতে পারে না। অতএব 
যদি কোন একটী বিষর যথানিয়মে পরিচালিত করিবার ইচ্ছ। 
থাকে, তাবতগুলিতেই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হুইবে। 
কি ক্ষুত্র, কি মহৎ, উভয়বিধ কাধ্যকালেই নিরমের প্রতি 
সমান দৃষ্টি রাবিতে হইবে। নিশ্চর জানিবে, অনন্নীতি ব 
ছুষ্কৃতি, প্রথমতঃ, ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কাধ্য হইতেই আরব্ধ হর। 
সামান্য কার্ধ্যকালে নিয়মে ওদাস্য করিতে করিতে, প্রধান 
কার্য্ের সময়, এ ওদাস্য আপনাহইতেই হইন্ব! পড়ে, ও 
তাহাতে অবশ্যই দোধদূষিত হইতে হয় । অতএব যাহার! 
প্রধান প্রধান কার্য সকল যথানিয়মে সম্পন্ন করিতে চাহেন, 
তাহারা ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বিষয় হইতে নিয়মপর্যযবেক্ষণ শিক্ষা করুন। 
চিরাভ্যাদ বাতিরেকে:. কখনই, তাদৃশ ই স্বভাব লাত 
করিতে পার! যার না ॥ - 
নিক্লমপর্যযবেক্ষণ অশেষ মঙ্গলের হেতু । ওদান্য ও 
ব্যস্ততা, ঘষে ছুইটা কার্ষ্য সাধনের পরম পরিপন্থী; ও প্রধান 
ব্যাঘাতক, নিরমপর্য্যবেক্ষপ সর্বাগ্রে, প্র ছুইটাকেই বিনষ্ট 
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করে। ধাহার নিয়মে দৃষ্টি থাকে, তাহার কোন কার্য্যেই 
উদাসীন্য 'ও অযত্র হর না, এবং ব্যবস্থানিবন্ধন কোন কার্ধ্যই 
অনালোচিতও অসম্পূর্ণ পড়িয়া! থাকে না। তিনি প্রকৃতি- 
প্রদর্শিত পথে থাকিয়া] স্থখে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন । 
পার্্স্থ সমস্ত পদার্থেই তাহার সনান দৃষ্টি পড়ে, ও সমস্ত 
পদ্দার্থই তাহার .চক্ষে শ্ুশৃঙ্খল ও নিরমবদ্ধ প্রতিভাত হয়। 
অনিয়ম মন্ুষাকে-ত্বরার অপথে লইয়! যায়। অনিয়নী ব্যক্তি 
ক্রমে এমত ঘোরান্ধকার-পুর্ণ কুট-মার্গে গিরা পড়ে যে, গ্ররূত 
দর্শনীয় পদার্থ সকল তাহার নয়নগোচর হয় না। আপাত- 
রমণীয় বিরুদ্ধ সামগ্রী সকল তাহাকে নিরস্তর প্রলোভ 
প্রদর্শন করিতে থাকে । সে তাহাতে এত বিমোহিত হইয়! 
পড়ে যে, ভূয়োভূয়ঃ প্রতারিত হইতেছে জানিতে পারিয়াও 
প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না। ' 
দ্বিতীয়তঃ। আলন্য যে সাংঘাতিক রোগ ও ইহাতে 
সমস্ত কার্ধ্যই নষ্ট হয় তাহ সকলেই জানেন । কিন্তু নিয়ম- 
পর্যবেক্ষণ এই রোগের অব্যর্থ ওধধ। নিয়মান্ুসারী ব্যক্তিকে 
কোন কালেই অলন হইয়া থাকিতে হয় না; তাহার 
সকল সময়েই কার্য্য করিবার ব্যবস্থা থাকে । সময়ের অভাব 
নিবন্ধন, তাহার কোন কাজের ব্যাঘাত হয় না, কাজ নাই 
বলিয়া কোন সময়ও বিফলে যার ন!। একবারে বহু কার্ধের 
সম্পাত হওয়া, বা একঘারে কার্য না থাকা, দুইটাই সমান 
ক্লেশকর নিয়মপর্ধ্যবেক্ষণে এ ছুইরের কোন ফ্লেশই নাই। 
অনিয়সী' বাক্তিকে, এক সময়ে, কার্যযভারে আক্রান্ত হইয়া 
পড়িতে হয়, আর এক দমরে, হয় ত, একবারে কর্ধশুন্য 
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ও অলস হইয়! থাকিতে হয়। বর্াকুশল শ্রমশীল মন্নধোর 
আলমস্যে কালাতিপাত পরম কষ্টেরই হইয়া উঠে। কন্মনা 
ধাকিলে কখন কখন তাহার এত বিরক্তি জন্মে যে, অন্নুচিত 
ইন্জিয়-ভোগে, ও ঘ্বপিত আমোদে, স্বাত্মাকে ব্যাপারিত 
করাও ন্পৃহণীয় হইয়া! উঠে। এবংবিধ অবস্থায় শুদ্ধ সময়- 
ভার-লাঘবের নিমিত্ত অনেককেই অনৎ পথে প্রবৃত্ত হইতে 
"দেখা যায়। 

তৃতীয়তঃ। নিষমানুসারীর আচার ব্যবহার ও ধর্ম কন্মে 
মর্বত্রই সুন্দর সঙ্গতি থাকে । আমাদিগের অস্তঃকরণ এত 
চঞ্চল ও এত পরিবৃত্তিপ্রিক় যে, নির্দিষ্ট পথ ত্যাগ করিয়! 
যাওয়া অতি সহজেই ঘটে। ইহা মনুষ্যজাতির একপ্রকার 
্বভাবপিদ্ই দোষ। কিন্ত এই দোষ-নিবর্তনের অদ্বিতীয্ব 
উপায় নিয়ম। নিয়ম-পারতন্ত্য ব্যতিরেকে লোকে কখনই 
একবিধ ভাবে চিরকাল বিচরণ করিতে পারে নাঁ। তবে, 
নিয়ম-পরতন্ত্রতায় আপাততঃ কিছু কষ্ট অনুতব হুর, কিন্ত 
নিরমান্গসরণ ক্রমে যত শুভ ফল প্রসব করিতে থাকে, 
এ কষ্ট ততই লঘুতর বোধ হয়। পরিশেষে অভ্যাস-দিদ্ধ 
হই আপিলে, এটাই আবার সাঁতিশয় সুখের সামগ্রী হইয়া 
উঠে। তখন উহার অন্যথাচরণেই বরং ক্লেশ বোধ হয়। 

_ নিক্মান্ুনারীর কার্যে কোন বিশৃঙ্খলাই থাকে না ও 
বথেচ্ছাচারিতা তাহাকে প্পর্শও করিতে পারে নাঁ। তীহাকে 
সকল বিষয়েই স্থির ও 'দৃঁ়চেতা দেখিতে পাওয়া যায়। 
তাদৃশ ব্যক্তি সকলেরই শরদ্ধঁভাজন ও সফলেরই বিশ্বস্ত 
পাত্র। গুরুতয বিশ্বস্ত কার্ষ্যের ভার, তাহার হন্ডতে সমর্পণ 


সুনিয়ম । শৃঙ্খলা । ১৩১ 


করিতে, কেহই সন্দেহ করে না। কিন্তু যেব্যক্কি অনিয়মী, 
যখন য। ইচ্ছা তাই করে, কোন একবিধ দিদ্ধান্তের অনুসরণ 
করে না, তাহার প্রতি কাহারও তাদৃশ শ্রদ্ধা হইতে পারে 
না, এবং সামান্য কাক্ও যে তাহ। হইতে সম্পন্ন হইবে 
এমত কেহ বিশ্বাম করে না। 

চতুর্থতঃ। নিয়ম শাস্তিদেবীর একমাজ্র বাসস্থান। 
যেখানে নিয়ম নাই, তিনি তথায় ক্ষণমাত্রও তিষ্িতে পারেন 
না। যে ব্যন্কির সময়ে কার্যারস্ত না হয়, ও আরব্ধ কার্ধয 
অনমাহিত পড়িক্বা থাকে, যাসাকে এককালে নানাকার্ষো 
ব্যাপৃত হইতে, ও নানাবিষয্ষিণী বিসংবাদিনী চিস্তায় নিমগ্র 
হইতে হয়, শাস্তিন্থখ তাহার পক্ষে কখনই সম্ভবিতে পারে 
ন|। নিয়মী ব্যক্কির গতি প্রবৃত্বি গগনবিহারী গ্রহগণের 
ন্যায় চিরকালই এককপ। তিনি করণীয় কাধ্যকলাপ, 
সময়ে সমাহিত করিয়। নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্দিপ্রমনে শাস্তি স্থথ 
সম্ভোগ করেন। অনিম্বশী লোক সকল, উতৎপাতবাতাদির 
ন্যায় নময়ে সময়ে ষমুদীর্ণ হইয়া! পৃথিবীকে উপদ্রত করিয়। 
তুলে । তাহাদিগের সাংবারিক ঝাঁং্যর অবৈধ পরিচালঙ্গা, 
অমিতব্যয়, অন্থছিত আমোদ প্রত্ৃত্বি দ্বার জনসমাজ ঘোর- 
তর উৎপীড়িত হয়। তাহার) সমধিক সুখী হইবার নিমিত্ত 
ন্যায়মার্গ পরিত্যাগ করে। কিন্ত অন্যায়পথে যত যায়ঃ 
্বাম্মাকে ততই হুংখিভ করে এবং অপর ব্যক্তি দিগেরও 
ততই সুখের ব্যাঘাত জন্মাইতে থাকে ।.. তাহারা স্মাজ- 
মব্যে বে সমস্ত. বিশৃঙ্খল! ঘটায়। তাহাতে অনেককেই জড়িয়। 
পড়িতে হা, ও অনেককেই: কই ন্‌ কষ্টিতে হই থাকে । 


চে 
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পৃথিবীতে যত গোলযোগ, যত বিবাদ, 'যত অপ্রণয় ও যত 
শক্রত। দেখিতে পাওয়া যায়, অনিয়মী লোকেরা প্রায় 
ভাবৎগুলিরই বিধাতা । লোকের পরস্পর সভ্ভাব-সম্প।- 
দনের ও সমাজে শাস্তিনাধনের পরম উপায় নিয়ম । উহ! 
প্রত্যেক ব্যক্তিকেই স্ব স্ব কাধ্যে বিনিয়োজিত ও ব্যাপারিত 
রাখিবায়, একবন হইতে অন্যের অত্যাহিত ঘটিবার তত 
সম্ভাবনা থাকে না। নিয়ম ঈশ্বর-প্রণীত পথস্বরূপ। যে 
&ঁ পবিত্র পথে অবজ্ঞ। করে, সে যেমন ইহকালে কষ্ট পায়, 
তেমনি পরকালেও তাহাকে দণ্ডিত হইতে, ও অনস্ত কাল 
দুঃংখভাগী হইতে, হর । 


অনুচিত সুখাসঙ্গ ও অমিতাচার | 


ংসার-কাণ্ডে পর্দে পদ্দেই ছুঃখ ঘটিয়৷ থাকে, এজন্য 
সংসারী ব্যক্তি যে দিকে সুখের কিঞ্চিস্বাত্র সম্ভাবন1 দেখে, 
সেই দ্বিকেই ধাবমান হর্স। হুংখ-নিবৃত্তি ও সুখাবাপ্তির 
ইচ্ছা আমাদিগের স্বতঃসিঘ ধন্ম | ' যে বিষয়ে উদ্বেগের 
ন্যুনতা, ক্লেশের লাঘব,”ও আনন্বলাতের সম্ভাবনা থাকে, 
তাহাতে আমাদিগের"হ্বতই প্রবৃত্তি জর্দিয়া থাকে । জআমা- 
দিগের যাবতীয় 'কার্ধাগ্রবৃত্তি এইরূপেই হয়। অতএব 
লোকে যে, সুখী হইখার নিমিত্ব সর্বদা সচেষ্টিত থাকে, ও 
নর্ববপ্রষত্তে ছুথের ঁপাক্ধ অস্থসন্ধাম করে, তাহা দুষনীয়”নহে। 
কিন্ত কোন একটীউপায় ধলত্বন-কালে পরিণাম বিবেচনা 
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৪ $ 
করিরা না দেখাই দোষ। পরিণতি বিবেচনা! না করিয়। 
কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে, হয় ত, লোকের সমুদয় যত্ 

নিক্ষল হইতে পারে; আবার এমনও হয় যে, সেইটাই 

চিরন্তন দুঃখের কারণ হইয়া! উঠে। কোন পূর্বতন পণ্ডিত 

বলিয়াছেন, “দংসাঁরে এমন একটী পথ আছে, যাহা আপা- 

ততঃ ক্ষেম, ও ন্যাধ্য প্রতীরমান হয়, কিন্ত তাহাতে যাত্র! 

করিলে সর্ধনাশ নিশ্চয়ই ঘটে | যখন যে কার্যে প্রবৃত্ত 

হওয়া হয়, তাহাতে সুখী হইব বলিয়া লোকের স্থির বিশ্বাস 

থাকে; কিন্ত পরিণামে অনেক কাধ্যই অশেষকেেশকর 

হইয়। উঠে। অতএব কোন বিষয়ে সুখের ছায়া ব। কিঞ্চিৎ 

সাদৃশ্যমাত্র দেখিলেই, উহাকে প্রকৃত সৃথ-সামগ্রী বলিয্কা 

বিশ্বান কর! কর্তব্য নহে। যেমন, কোন কোন ব্যক্তির 

আধিব্যাধি প্রবল থাকিলেও বাহিরে আনন্দস্থচক হান্য-ভঙ্গী 

লক্ষিত হয়, তেমনি, কোন কোন সামগ্রীর অত্যন্ত ছুঃখ- 

কারিত ধন্দম থাকিলেও আপাত-দর্শনে তাহাকে স্খাকর 

বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়!, থাকে । অতএব কোন বিষয়ে 

প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে বিশিষ্টরূপে তাহার পরিণতি বিবেচনা 

করিয়। দেখা, অত্যন্ত আবশ্যক। . 

অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে “শাস্ত্র সাংসারিক সুখের 

ও আমোদ আহলাদের নিতান্ত পরিপন্থী। কারণ উহ! তাহা- 
দিগকে যথেচ্ছ বিহার করিতে দেয় না, শ্বাতন্রা-স্থখে একাস্ত 

বঞ্চিত করিয়াই।রাখে ৮, শাস্ত্র, মিতাছারী হইতে উপদেশ 

দেয়, ও সাংসারিক . জুখসমুদ্ায় সীমাবদ্ধ. কুরে সত্য? কিন্ত 

টি সীমামধ্যে. যেপ্রকার পবিত্র 
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১৩৪ রচনাবঝলি। 


আনন্দ অনুভব করেন, তাহা অন্যের স্বপ্নেরও গোচর নহে । 
মিতাচারে সমস্ত স্থখনামগ্রী সমধিক রপাল ও সারবান্‌ হর, 


এবং লোকের রনন-শক্তিকেও চিরপুষ্কল রাখে । অতএব 
শান্তর ঘথেচ্ছবিহাঁর ব। অত্যাচারের নিষেধক বলিয়, উহাকে 


কখনই স্থুথের প্রতিবন্ধক বল। যাইতে পারে না। বরং শান্্রা- 
নুসারী মিতাচারীদিগের, ধাহার অধিকারে যত স্থথসা ম্রী 
থাকে, ধাহার যত দূপ্ সুখ নন্তব, তিনি জমুদায় সম্পূর্ণরূপে 
ভোগ করিতে পারেন। যাহার মিতাচারকে সুখের প্রতি 
বন্ধক মনে করেন, যাহাদিগের সীনাতীত ব॥ লোকাতাত 
স্খভোগই উদ্দেশ্য, ধাছারা মনুষ্যজন্ম শুদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন স্থখের 
নিমিত্ত বলিয়াই বিবেচনা করেন; শাস্ত্র তীাহাদিগেরই 
বিরোধী; উহা তাহাদিগের নেই অন্চিত জখেরই প্রতিবন্ধধা 
হইয়া থাকে। 

বর্তমান সময়ে এ ধাতুর লোকই অনেক । মন্ুবোর 
প্রকৃতি ও অবস্থা-বিষয়ে তাহাদিগের অত্যন্ত ভ্রম। সংসারের 
প্রকৃত স্থখে সকলেরই সমান অধিকার আছে; সংযত হহরা। 
চলিলে, তাহাতে কাহাকেও বঞ্চিত হইতে হয় না। তবে, 
এঁ সকল ব্যক্তি, উহ ছাড়া! আরও কিছু অধিক স্ুখভোগের 
বাসনা করেন; যে স্থখে জগদীস্বর মন্ুষ্যকে অধিকারী করেন 
নাই, তাহার! তাহাই ইচ্ছা কন্েন। কিন্ত বিবেচনা করেন 
না যে, ছুংখাপন্তিন স্ব, অংলারে একবারেই অপগ্রসিদ্ধ। 
অন্্ত্য সমুদয় নুখই ছঃখমিশ্রিত। এখানে ধিনি যত বড় 
পদান় ও যতুই, উশ্ব্ধ্যশালী হউন, তাহাকে অবশ্যই কিছু 
নাকিছুছুঃ খর বহন, কারিতেই, হইবে। 'পনার এ সমা- 


১6১2 
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জের কতকগুলি কাঁধ্য নির্বাহের নিমিত্ত তীহাকে সমুচিত যত 
পাইতে ও ক্লেশন্বীকার করিতে হইবে; এবং আত্মপদ ও 
আত্ম-সর্ধ্যাদার কর্তব্য কি, কিরূপেই বা ভাহা সুসম্পাদিত 
হইবে, তাহার যথোচিত চিন্তাও করিতে হইবে । যাহার! 
পৈস্ভৃক ত্রশ্বর্ষ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, বা ধাহাদিগের 
অনায়ানে দিনপাঁতি হইবার সংস্থান আছে, তাহাদিগের 
অনেকেই উক্ত. কর্তব্য সমুদায়ে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। 
তাহার যৌবনমদ-দর্পে বলিয়া থাকেন, অন্ততঃ মনে মনেও 
করেন, যে, “আমাদিগকে কোন ভারই বহিতে হইবে না, 
ও নংসারের কোন কাজই করিতে হইবে না। শুদ্ধ আমোদ 
আহ্লাদ ও সুখসস্তোগ করাই আমাদিগের কার্য । ইতর 
লোকের ন্যায় আমাদিগের শ্রম করিবার আবশ্যক কি? 
যাহার! দরিদ্র, ও মান ধনের নিতান্ত ভিক্ষুক, তাহার] পরি- 
শ্রম করুক, ও তাহার] ক্রেশ স্বীকার করুক; আমাদিগের 
কিছুরই অভাব নাই, কোনচিস্তাও নাই। ধন, মান, ঘাহ] 
আছে সেই যথেষ্ট। আমাদের যাহাতে স্থথ হয় ও যাহ! ইচ্ছা 
হয় তাহাই করিব ।* ধাহারা এইরূপ বলেন, মনে মনে এই- 
প্রকার আন্দোলন করেন, তাঁহার অত্যন্ত মূর্থ। অপরি- 
বর্তনীক্স প্রাকৃতিক নিয়ম পরিবর্তনে তাহারা বথাই চেষ্টা 
পান। ঘে সুখ-সৌভাগ্য দনুষ্য' জাতিতে কথন কাহারও হয় 
নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই, তাহার! তাহাই ইচ্ছা করেন । 
কিন্ত এই স্থির নিদ্ধান্ত রাখ কর্তব্য যে, স্থলচর জন্ক কখনই 
আকাশচর হইবে না. তাহাদিগের যতই ভাঁগ্য-লঙ্ষী থাকুক, 
জগণীশ্ব তীহাদিগের স্থখের নিমিত্ত, আর একটী নুতন পথ 
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নির্মাণ করিবেন না। তাহার ব্যবস্থাপিত প্রাকৃতিক নিম 
নকলের উপর এক ভাবেই খার্টিবে। শারীরিক-নিয়ম-ভঙ্গে 
সকলকেই পীড়াগ্রস্ত হইতে হইবে । ফলতঃ মন্ুুষ্যের পক্ষে 
যত দূর স্থখ সম্ভব, তাহার অধিক কেহই পাইতে পারিবেন 
না। নিরবচ্ছিন্ন হ্থখের আশা সংনারে কখনই চরিতার্থ হয় 
না। যাহার! তাদৃশ সুখে অভিলাষী হইর! ভোগ্য-সামগ্রী- 
সমুদায়ে প্রতিনিয়ত লিপ্ত ও আসক্ত থাকে, ও উহার বথেচ্ছ 
ব্যবহার করে, এ সমগ্র বামগ্রী হইতে তাহাদিগের কিছুমাত্র 
স্বথ হয় না, বরং সেইগুলিই সমধিক ছুঃখেরই হেতু হয়। 
১মতঃ। অনুচিত সুখানক্ত ব্যক্তির সন্তরম, স্বাস্থ্য ও 
সম্পত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহার অদৎকর্মের ফল 
স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে পারে। অনুচিত স্ুখাসক্তি ও অত্যা- 
চার যে পরিমাণে বাড়িতে থাকে, নন্ত্রমাদিত্রিতয় সেই 
পরিমাণেই ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হয়। প্রকাশ্য রঙ্গশালা, 
দ্তালয়, পানশালা ও বেশযোধালয়, এবংবিধ স্থানেই 
তাহার প্রায় গতায়াত হয়। স্থৃতরাং তাহার প্রতি সকলেরই 
দৃষ্টি পড়ে, এবং ' অসচ্চরিত্র বলিয়। ত্বরায় বিশ্বার হয়। নীচ- 
প্রবৃত্তি, গর্হিত আমোদ ও পাপকর্মানুরক্তি প্রযুক্ত, জনসমাজে 
তাহাকে শীপ্ত্ই দ্বণাস্পদ ও অবমানভাজন হইতে হয়। জনক 
জননীর আর্শা ও ভরসা একপদে বিলয়প্রাপ্ত হয়। সম্ভাস্ত 
ভদ্রগণ ইচ্ছাপূর্র্বক সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। সে কিছুকাল আত্ম- 
সদৃশ বিলাসিজনসভাত় প্রভাশালী হইতে পারে, কোন কোন 
বিষয়ে তাহাদিগের মধ্যে প্রশংসাও পাইতে পারে"; 'কিন্ত ভদ্র 
সমাজের পক্ষে তাহার থাকা না থাকা উভয়ই সমান হয়। 


। টা 


অনুচিত নুখাঁসঙ্গ ও অমিতাঁচার। ১৩৭ 


স্বাস্থ্য, এহিক যাবতীয় সখের নিদান। স্বাস্থ্য ব্যতিরেকে 
কিছুতেই সুখ হয় না। অনুচিত সখাসক্ত ব্যক্তি এই স্বাস্থ্যকে 
অনায়াসেই বিনষ্ট করে। ক্ষণিক, অকিব্চিৎ স্থখের নিমিত্বঃ 
সে এই চিরত্র অমূল্য স্বাস্থ্যরত্বে অম্নানবদনে বিসর্জন দেয়। 
যৌবনান্ধতা প্রযুক্ত তাহার এমনই ননে হয় যে, “মথের নিমিত্ত 
যতই শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করি না, কিছুতেই স্বাস্থাভঙ্গ 
হইবে,ন1 1৮ কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ কাল পর্য্যন্ত কোন্‌ 
অত্যাচারী ব্যক্তি সুস্থশরীরে জীবিত কাল অতিপাতিত 
করিয়াছে? কোন্‌ অনুচিত সম্তোগী ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল 
পবিত্র স্বাস্থ্যস্থথ অনুভব করিয়াছে? অত্যাচার স্বাস্থ্য নষ্ট 
করিয়া, অচিরাৎ কাহারই বা ইন্দ্রিয়-মহ্বথের মূলোচ্ছেদ না 
করিয়াছে? প্রকৃতির শক্তি অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য 
নহে। ধিনি যত বড় বলবান্‌ ও বীরপুরুষ হউন, প্রাক" 
তিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল তাঁহাকে অবশ্যই ভোগ 
করিতে হইবে। "দেখ, অত্যাচারীর দেহ অচিরাৎ ক্ষীণ 
হইয়া পড়ে; যখন যে রোগ উপস্থিত হয় তাহাই 
ভয়ঙ্কর ও অনাধ্য হইরা উঠে; জরা অকালেই আঁকমণ 
করেঃ যৌবন-মুলভ প্রফুরভাব ত্বরায় বিগলিত হয়ঃ 
অস্তঃকরণ ক্রমেই হীনপ্রভ, নিস্তে্ ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে । 
তখন সীমাতীত অমিত সুখসস্তোগ কর! দূরে থাকুক, সাধারণ- 
সুখেও তাহার আর অধিকার থাকে না। অত্যাসঙ্গ-দোষে 
সাস্থাদিকা শক্তি, তখন একবারে নির্ব্া হইয়াই ষায়। 

ভাগ্যলক্্মীও ঈদৃশ লোকের নিকট অধিক কাল 'অবস্থান 
করিতে পারেন না। প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হইলে, 
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আমোদ প্রমোদ কিছুকাল উত্তমরূপ চলিতে পারে; কিন্তু 
চিরকাল সে ভাবে কাহারও যায় না; দেই ধনও অভি- 
রাঁৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অন্থচিত আমোদে আয়-পথ যেমন 
কণ্টকিত ও রুদ্ধ হয়, ব্যয়-পথ তদন্ুরূপ প্রশস্ত ও পরিস্কৃত 
হইয়া উঠে। হ্বয়ং বিষয়কার্ধ্য-পর্ধ্যালোচনা, একান্ত ভার- 
বোধে, পরিত্যক্ত হয়। এ দিকে মিতব্যয়িতা নীচ ক্ষুদ্রের 
ধর্ম বলিয়! সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞাত হয় । আবার, তাঁদৃশ ব্যক্তিই 
যতই ব্যয় করে, প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ কিছুতেই চরিতার্থতা মানে 
না। তাহার যেমন নাঁন! বস্ততে প্রয়োজন হয়, তেমনি 
যখন যে অভিলাষ হয়, যতই ব্যস্ব হউক ও পরিণামে যতই 
'অনর্থ ঘটুক, তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিতে আগ্রহ জন্মে। অধিক্ত 
ঈদৃশ লোকের বিষগ্নকারধ্য-সম্পাদনের ভার সেইরূপ অঘোর- 
গন্থীন্দিগের উপরেই অর্পিত হয়। তাঁহারা নিরন্তর চাটুবচনে 
মনন যোগাইয়! কেবল আআ্োদর পূরণ করিতে থাকে; 
ন্লুতরাং তাহার ধন আর কতদিন স্থায়ী থাক্ষিতে পারে ? সেই 
অধোরপন্থীরা তাহাকে গ্রগীড়িত ইক্ষুবষ্টির ন্যায় নির্দরথিত, 
অীরস ও নিঃসার করিয়! পরিত্যাগ করে। এবং যাহাদিগের 
সন্ধে সমস্ত ধন আমোদসাৎ হইল, তাহারাই সর্বাগ্রে অশ্রন্ধা 
ও উপহাস করিতে আরস্ত করে। 

এইরূপ অশেষ অমঙ্গল, আন্থুচিত সুখাসক্তির সদাতন 
'জঙ্কী হইক্লা থাকে। তাদৃশ লোকের মান সম্্রম প্রারস্তে 
কিপিং ক্স্কিত হয়, কিন্ত পরিণামে তাহাকে যারপরনাই 
অশ্রন্ধিত;ও ত্বণিত হইতে হয়। : তাঁহার স্বাস্থ্য ও ভাগাসম্পৎ 
গ্রারন্তে কিঞ্চিৎ বিকলিতমাত্র হয়, কিন্ত পরিণামে সর্বতে- 
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ভাবে বিনষ্ট ও বিলরপ্রাপ্ত হইয়। যাঁয়। অতএব লোকে 
যে মূল্য দিয়া অমিত স্থথ বংগ্রহ করে, তাহা অত্যন্ত বিসদৃশ 
ও বিসঙ্গত সন্দেহ নাই। 

অত্যাচার অজ্ঞানান্ধকে আপাততঃ আনন্দ দান করিতে 
পারে, এবং সে আনন্দ বস্ততঃ পরিমাণেও কিছু অধিক হয়, 
কিন্তু উহা! সে ভাবে অধিক কাল থাকে না। নির্দিষ্ট নীমা 
হইতে যে পরিমাণে বর্ধমান হয়, দেই পরিমাণে শীঘ্রই অধঃ- 
পতিত হইর!| স্বায়। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাই অদ্বিতীয় সাক্ষী । 
ইহা সকলেই জানেন, সুখকে মিতাচরণে নিরমিত করা ন৷ 
হইলে শ্ডাহা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। যেসকল 
আমোদ প্রমোদ নির্দিষ্ট নীমা হইতে অত্যাচারে নমুন্নীত 
হয়, তাহা আকাশ-ধূপের ন্যায় বেগে প্রজলিত ও সমুখিতত 
হইয়! অন্ুপদেই পতিত ও নির্বাণপ্রাপ্ত হয়। তাহা চপল।- 
বলীর প্রথর-গ্রভার ন্যায় উদ্দিতমাত্রেই তিরোহিত হইয়। 
আশামুখ সকল সমধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়! যায়। যেমন 
গিরি-শিখরপতিত আদার-বারি, সন্নিহিত নদীগর্ভ প্লাবিত 
করিয়। মুহুর্তমধ্যে বিনির্গত হয়, নদীগর্ভ পক্কপুর্ণ পড়িয়া 
থাকে; অনুচিত সুখের পক্ষেও সেইরূপ । তথাবিধ স্থথা- 
স্বদনাস্তে লোকের অন্তঃকরণ অদীম ক্লেশ-পক্কেরই আবাস 
হয়। নিরবচ্ছিন্ন ও অতিরিক্ত আমোদের পর ঘোরতর ছ্ঃখ 
আসিয়া অবশ্যই উপস্থিত হয়। 

যেসকল ব্যক্তি যৌবন-কান তাদশ - অসৎগথে (পাতিত 
করে,*ভাহাদিগের ভিন্ন আর. কাহার মুবে চরাচক্ুদীন বচন 
ও ত্বার্ডস্বর শুনিতে গাঁওয়। যায়? কোন্‌ ব্যক্তিকেই ব 
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তথাবিধ জ্ানবদন, নিকুতৎ্নাহ ও দর্বধদা অপ্রতিভ দেখিতে 
পাওয়া যায়? আর কেইবা তাহাদ্িগের ন্যায়, নিস্তেজ মৃত- 
প্রায় অন্তরাত্মাকে কিঞিৎ নমুন্তেজিত করিবার নিমিত্ত নাধু- 
ৰিগহিতি ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করে? আহা! তাহাদিগের 
দেহের ক্ষীণতাঁ, মনের গ্রানি ও বদনের স্রানি দেখিয়া কাহার 
আস্তঃকরণ করুণ নাহয়? যখন তাহারা নেই সমস্ত ক্লেশ 
ও ভাগ্যবিপধ্যয় আপনাদিগেরই অসংকার্ষ্ের ফল বলিয়া 
বুঝিতে পারে, তখন তাহারা কত অনুতাপ ও কি অসহ্া অন্তঃ- 
সন্তাপ অনুভব করিতে থাকে ! 

২য়তঃ। অনুচিত স্থখানক্ত লোকের ধর্মনীতি ও আচার 
ব্যবহার দেখিলেও পাপাচরণের সুস্পষ্ট ফল লক্ষেত হুইতে 
পারে। অনুচিত স্বখান্ুসরণ পাত্রবিশেষে প্রথমতঃ নির্দোষবৎ 
প্রতিভাত হইয়! থাকে । উহাতে আপাততঃ অপরিমিত সখ 
হম্ন এবং ধন্মনীতি ও মান মর্ধযাদাও একপ্রকার বজার থাকে। 
বাহার অতিপ্রধানবংশোতৎ্পন্ন, এবং রীতিমত বিদ্য।- শিক্ষা 
করিয়াছেন, অনুচিত স্থখাসঙ্গের প্রারস্তে প্রধান প্রধান গুণ- 
গ্রামের প্রতি তাহাদ্দিগের শ্রদ্ধা ও আদর অবিচল-ভাবেই 
থাকে। যাহাতে ধর্মহানি ও মানহানি হয়, এমত বিষয়ে তখনও 
তাহারা সাবধান থাকেন। প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তা, মতের স্থিরতা, 
সতকার্ষ্যে অন্থুরাগ, বন্ধুজনে সম্ভাব, দুর্ভগে দয়া প্রভৃতি নদ্‌গুণ, 
নিচয় তখনও প্রায় পুর্ববৎই থাকে । কিন্তু অন্থচিত সখা 
সক্তিঘত প্রবল হইতে থাকে, অননুভূতর্ূপে এঁ সমস্ত গুণের 
ততই//মূঞযোচ্ছেদ হয় 1: ইহা" সকলেই স্বীকার করেন যে 
_অবণ মনন ও নিদিধ্যালন ব্যতিরেকে ধর্শজ্ঞান অধিক কাল 
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অবস্থান করিতে পারে না। কিন্তু অনুচিত সুখাসক্তি এ 
তিনটারই পরম পরিপস্থী। আমোদপ্রমোদে নিরন্তর আসক্ত 
থাকিবায় শ্রবণাদি বিষয়ে তাহাদিগের পূর্বৎ্ৎ অবকাশ 
হইয়া উঠে না, এবং তাহাতে তেমন একটা প্রবৃত্তিও জন্মে 
ন!। যাহাতে বর্তমান সুখ সর্বাঙ্স্থন্দর হয়, ও ভবিষ্যতে 
উহ্হার সমধিক পরিপাটী ও সৌষ্টব হয়, তন্মাত্রের অনুধ্যানই 
কাধ্য হইয়া উঠে। অনন্তর, এই অভ্যাস ক্রমে বদ্ধমূপ 
হই আসিলে, ও আমোদাসক্তি উৎকট হইয়! উঠিলে, তাহা- 
দিগকে তাদৃশ আমোদিনী সভাতেই প্রতিনিয়ত অবস্থান 
করিতে হয়। যেব্যক্তি সাতিশর প্রমোদোন্মভ্ত ও আমো- 
দের'নৃতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত করিতে পারে, ক্রমে তাহা- 
রই অন্থুগমন করিতে ইচ্ছা! জন্মে; এবং তাঁহাকেই সর্ধা- 
ধ্যক্ষ ও অধিনেত। বলির মানিতে হয়। ঈদৃশ স্থলে নীতি- 
জ্ঞান ও সাধুগুণগণ কিরূপেই অবস্থান করিতে পারে? 
উহ? অনুক্গণ অলক্ষিত-ভাবে পরিবন্তিত হইয়া পরিণামে 
সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাপন্ন হইয়াই উঠে। পাপাচারের বাধ। 
সকল গ্রমেই শিথিল হইয়া আইসে। সঙগীর্দিগের নিকট 
কোন বিষরে খাট হইতে পারেন না। তাহাদিগের সহিত 
সন্বতোভাবে সাদৃশ্য রক্ষা করিতে গিয়া সর্ধসংহারিণী অপ-- 
বায়তার হস্তে পড়িতে হয়। অমনি ছুর্দমনীর ধনত্ষা 
সিকটবেশে আসিকা সম্ু্থীন হর। ভোগবাসনা চরিতার্থ 
করিবার নিমিত্ত ধনব্যয়ে যত অকাতরতাঁ জন্মে ধননং- 
গ্রহেচ্ছা ততই ব্যাঞ্ুল ও কাতর, 'করিগা তুলে ঘতখন অর্জন- | 
দ্বারে আর দদনৎ বিবেচনা থাকে না) যে সকল. অসছৃপায় 
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গূর্ধ্বে নীচ বলিয়া স্বণিত ও উপেক্ষিত হইত। এক্ষণে তাহা, ব 
অপেক্ষাকৃত নীচতর উপার সকলও, স্পৃহণীক্ হইয়া উঠে। 
সৃতরাং উত্তমর্ণগণ প্রবঞ্চিত হইতে থাকে ) প্রজাগণ প্রপীডিত 
হইতে আরম্ভ হয়; উপনীব্য শ্রমী ব্যক্তিরা আর পুরস্কার 
পায় মা । যাহাদিগের তাহারাই মাত্র আশা ও তাহারাই 
মাত্র ভরসা, এক্ষণে নির্দয়ভাবে তাহাদিগের নর্বন্ন লুণ্ঠন 
আরম্ত হয়। পূর্বে তাহাদিগের বে বদনশ্রী সর্ধ্বদ! পুণ্যপূ্ত, 
আনন্দময় ও উজ্জ্বল লক্ষিত হইত, এখন সেই বদন পাপ- 
কালিমায় কলঙ্কিত, ম্লান ও বিবর্ণ হইতে থাকে । যে প্রকৃতি 
প্রথমতঃ আমোদ-প্রিয়তায় কিঞ্চিৎ অপবিত্র হইয়াছিল, এখন 
অপাধুতা, অন্যায়পরতা, নির্দয়তা প্রভৃতি বিবিধ দোষে এক- 
বারে দূষিত হইয়া পড়ে । পৃথিবীতে এমত কে আছে যে, 
উক্ত যাবতীয় ছুম্ম অনুচিত হখাসক্তি প্রস্থ ত বলিয়া স্বীকার 
না করে? ধন্মপত্বীপরিত্যাগ, সতীত্বাপহরণ প্রভৃতি যে 
সকল ভয়ানক কার্যে পৃথিবী অত্যন্ত উতৎ্পীড়িত ও ভারাক্রান্ত 
হইয়াছেন, অনুচিত সুখাসঙ্গ ব্যতীত উহার কারণ আন 
কি উপলব্ধ হইতে পারে? 
কোন পূর্ব পণ্ডিত নিজ গ্রন্থে বলিয়াছেন, “যে পণক্রীড়া 
সময় ও ধনের. সর্বগ্রাসক, সুতরাং অনীম ছুঃখের কারণ, 
তাহাই অন্থচিত সুথাসক্তদিগের চরম অবলহ্বন-্তাঁন।” এই 
বাকাটা থার্থ। দেখ, নিরস্তর অতিব্যয় করাতে বখন 
সমস্ত ধনের ক্ষয় হয়, এ দিকে ভোগ-বাঞ্ছার কিছুমাত্র চরি- 
 তার্থত হয়-না, গ্রত্যুত অভ্যাসবশতঃ উহা! উতকটই হয় 
আবার সমুচিত পরিশ্রম করিবারও অবসর থাঁকে না; তখন 
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পণক্রীড়া বা তাদৃশ কোন কার্ধ্য ব্যতিরেকে অর্থাগমের 
বহজ উপায় আর কিছুই থাকে না। এখন বিবেচন! কর 
অনুচিত সুখানক্তি কত অনর্থ ঘটাইতে পারে! উহ মন্থু- 
্যক্ষে কত লজ্জাকর কার্যে নীত ও প্রবর্তিত করে! উহা 
কত প্রধানবংশীয় পদ্াভিষিক্ত লোককে অধঃপাতিত করে। 
উহাতে কত বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটায়, এবং পরিবারের কত দূরই 
ব্রা ব্ধনাশ ন! হয়! কি জী, কি পুত্র, কি কন্যা, অক্ষ- 
ক্রাড়কের নিকট কাহারও নিস্তার নাই; যে! পাইলে দে 
সকলেরই ধন অপহরণ করিতে পারে। অপহরণ তাহার 
আবশ্যক কার্য ও নিরমিত ব্যবসায় হইয়! উঠে। আহা! 
বে জনক জননী চিরকাল আত্ম-নির্বিশেষে প্রতিপালিত 
করিয়াছেন, যে স্ত্রীর সেইমাত্রই গতি, ধাহাদিগের শ্রীতি ও 
স্নেহের একমাত্র আধারই সেই, ত্রাহারাও এ ছফ্ষি,য়াসক্ত 
ণাপাস্মাকে দেখিলে সশঙ্ক হন, এবং তাহার সংনর্ণ কাল" 
ঘপ-সহবাপের ন্যায় বিবেচনা করেন । 

অক্ষ-দেবন অতীব ভয়ঙ্কর ব্যাপার) যখন সেই দৃণতত- 
দেবী বিনষ্টঘনের উদ্ধারার্থ, বা সমধিক অর্থসংগ্রহার্থ, গৃহ- 
সামগ্রী পধ্যন্ত বিক্রয় করিয়া, রড় আশ! করিয়! ক্রীড়াসনে 
উপবিষ্ক হয়, তাহার তখনকার আকৃতি প্রক্কৃতি ও গতি- 
প্রবৃত্তি অনির্বচনীক্পগ্রকার। তাহার সভৃষ্ণ নয়নদ্ব় সেই 
ক্রীড়াসামগ্রীর উপর নিনিমেষ ও নিশ্চল হর; আশা, 
ভরসা, উদ্বেগ, তত্র প্রভৃতি বিরুদ্ধ বৃত্তিসদুদায়ে অস্তঃকরণ 
উদ্বেলিত হইতে থাকে।, বদ্দি পরাজয় ঘটে। তখন তাহার 
আকৃতি বিলোকনে কোন্‌ ব্যক্রির চিত ব্যধিত না হয়? 
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তাহার তদানীন্তন ভাব দর্শনে কাহার হৃদয় করুণারসে 
পরিপ্লাবিত না হয়? সে তখন পৃথিবীকে একবারে শুন্যমর 
দেখে; আপনার অবৃষ্টের প্রতি ভূয়োভূয়ঃ দোষারোপ করে) 
হয় ত, আর সেই ছুঃসহ ক্লেশরাশি সহিতে না পারিয়া আত্ম- 
ঘাতীও হয়। আহা! কত কত অনুচিতভোগবিলাসীর 
অবস্থা এইরূপে পর্যবসিত হইতে দেখা গিয়াছে । এবং 
এরূপে কত কত বংশ একবারে দীনদশাপন্ন ও উৎসন্্ 
হইর! পড়িয়াছে। ূ ৰ 
৩য়তঃ। অনুচিত স্ুখাসক্ত লোকের আস্তরিক ভাব নিরী- 
ক্ষণ করিলে বিলক্ষণ বোধ হয় যে, তাহার তুল্য ছুঃখী পৃথি- 
বীতে আর নাই। এমন কি, সেই ব্যক্তি যখন কোন আমোদ- 
কাধ্যে ব্যাপৃত থাকে, ও উহাতে তাহাকে উন্মত্ত দেখিতে 
পাওয়া যার, তখনও সে অনির্বচনীয় যন্ত্রণা অনুভব করিতে 
থাকে । নে যত হাস্য পরিহাস করে, অস্তর্দাহে সকলই কাষ্ট- 
বৎ নীরস হইয়া যায়। সে বাহিরে আমোদ-চিহ্ন প্রকাশ করিয়। 
আস্তরিক ছুঃখভার গোপন করিতে বৃথাই চেষ্টা পায়। যদি 
তাদৃশ কোন একটী আমোদিনী সভায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখা 
যায়, প্রথমতঃ বোধ হয়, যেন, আনন্জ্োতি চারিদিকে 
বিকীর্ণ হইতেছে। কিন্তু তত্রস্ক প্রত্যেকের হৃদয়গত ভাব 
সুঙ্ুকূপে পরীক্ষা! করিলে, অতি অল্প ব্যক্তিকেই যথার্থ 
আনন্দিত দেখিতে পাওয়া খায়। প্রত্যেকের, বদন সহাস্য 
হইলেও, অধিকাংশের মুখশ্রী শ্লান, বিষণ্ন ও শুন্যবৎ লক্ষিত 
হয়।. তখন বোধ হয় -যে, ইহারা সাংসারিক অদ্রহা ক্লেশ 
ও মনোবেদন1 সছিতে ন!. পারিয়!, আত্মবিস্থাভি নিমিত্বই 


অনুচিত নুখাসিঙ্গ ও অমিতাচার। ১৪৫ 


এই সভায় সমাসীন রহিয়াছে । মধ্যে মধ্যে, তাহাদিগের 
বাস্তবিক আত্মবিস্থৃতিও জন্মে, এবং বদনে প্ররূত আনন্দ- 
জ্যোতি৪,. এক এক বার, প্রতিফলিত হয়, কিন্ত অনিবার 
সদনত্জ্ঞানের আবির্ভাবে তাহ1 অমনিই বিলীন হইয়। যায়। 
তখন তাহারা, পাছে মনোগত তাব, প্রকাশ পায়, পাছে 
আমোদকার্যে অনুপযুক্ত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় সর্ঝ- 
প্রযত্বে বলপুর্ক কৃত্রিম আনন্দ-লক্ষণ সকল প্রকাশ করিতে 
থাকে । আঃ কি কষ্ট 1--হিতাহিতবিবেক আমাদিগের 
স্বভাঁবদিদ্ধ ধর্ম, উহা! একবারে বিনষ্ট হইবার নহে । রিপু- 
গণ প্রবল ও ভোগতৃষা বলবতী হইলে উহা ক্ষীণ হইয়! 
পড়ে, এবং তাহাদিগের দমন ও নিবারণ করিতে পারে নাঃ 
কিন্তু যতই ছূব্বল হউক উহ1 সমাচরিত পাপকার্ধয 'সকল 
স্বতিপথে নীত করিয়া মহীয়সী অস্তব্যথা বিস্তার' করিতে 
থাকে। | 

অনুচিত স্থখাঁনক্তের উক্তবিধ যন্ত্রণার সঙ্গে আত্মাব- 
মাননা আনিয়া মধ্যে মধ্যে যোগ দেয়। যখন বাল্য- 
পরিচিত নচ্চরিত্র কোন ভপ্রসস্তানের সহিত সাক্ষাৎ হুর, 
ও লভামধ্যে তাহাকে পরম সমাদৃত ও সন্মানিত হইতে 
দেখে, এবং আপনাকে ন্যক্কৃত হইয়া! অগত্যা অতিনীচতাবে 
তাহার নিকট দাঁড়াইতে হয়; আবার যখন এই বাক্তি 
সং্পথে থাকাতে এতদুর সম্মানিত হইতেছে এইটা হদয়ঙ্গম 
হয়) তখন আত্মপূর্ববৃত্তাস্ত ন্বরণ- হওয়াতে ভাহার কত 
দুর লঙ্জখ ও আপনার প্রতি কত দুর স্ব! হইচতে থাকে, এবং 
সমস্ত জীবিষকাল বৃথা ক্ষি বাজ বলিয়া কতই ছুঃখ হয়। 


১৪৬ রচনাবলি । 


এবংবিধ আধি-ব্যাধি সমস্ত মধ্যে, ভাবি বিপদের প্রতিও 
এক এক বার দৃষ্টি পড়ে। যে সমস্ত বিপত্তিপরম্পরা নিজ 
কার্ধাদোষে ক্রমেই নিকটবর্তিনী হইতেছে, এক. এক বার 
তত্তাবতের আশঙ্ক। হইতে থাকে । আকন্পমিক বিপদে পড়িয়া 
সর্বন্াস্ত হওয়া সকলের পক্ষেই. সম্ভব, ও তাহার আশংস। 
মনে মনে সকলেরই থাকে; কিস্ত অত্যাচারী ব্যক্তি নেই 
বিপদ আপনিই ডাকিয়া আনে, ও উঠ! অবশ্যন্তাবিনী বলিয়া 
তাহার একপ্রকার নিশ্চয়ই থাকে । আপনি ষে অসিতব্যয়ী 
তাহ! সে বিলক্ষণ বৃঝিতে পারে । এবং এই তাবে চিরকাল 
যাইবে না, অভঃপর নিঃস্ব হইতে হইবে এ ভব ও মনে মনে 
জাঞরূক থাকে । স্থতরাং আমোদ করিয়! যে, কিছু স্বখলাভ 
করিবেন, তাহারও যো! নাই । যখনই কোন ব্যয়পাধ্য আমো- 
দের প্রন্তাব হয়ঃ তখনই সেই ভয় অনিবাধ্যরূপে আসিয়! সমু. 
দর আমোদ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে। অভ্যাসবশতঃ, কুষঙ্গী- 
দিগের অন্ুরোধতঃ, বা আত্মসম্মানরক্ষার্থ তাহাকে সেই 
আমোদে প্রবৃত্ত হইতে হয) কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুমাত্র 
আনন্দ লাভ হয় না। এ ভয়নিরাকৃত করিতে যত চেষ্টা 
করুক, কোনরূপেই কৃতকার্য হইতে পারে না। 
. এখন বল দেখি, হিতাহিত-জ্রানসম্পন্ন কোন্‌ ব্যক্তির 
তাদশ অনুচিত সুথ প্রকৃত সথখ বলিয্না বিবেচনা হয়? কোন্‌ 
ধীমান ব্যক্তিই বা এই পথ প্রকৃত সুখপথ বলিয়া, ইহাতে 
পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করেন? ফলতঃ এই পথ স্থথতৃণাচ্ছন্ 
র্েশ্কৃণে অত্যত্ব ষন্কুল।. লোকে প্রমাথী রিপুগণের -বশী- 
ভূত ও অজ্ঞানান্ধ হইয্বাই এ পথে ঝরা করে? রং স্থখের 


অনুচিত সুখাঁসঙ্গ ও অমিতাচার । ১৪৭ 


অন্বেষণ করিতে করিতে, পরিশেষে .নৈরাশ্য-মরুদেশে গিয়া 
উত্তীর্ণ হর। এবং সন্তাপোত্তপ্ত দর্ঘটনা-রাশি চারি দিকে ধূধূ 
করিতেছে দেখিতে পায় । সে যখন পূর্বপ্রদেশে ফিরিয়া! 
আসিবার নিমিত্ত পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করে, অকিক্রান্ত পথ 
অতছুরন্ত, ভীষণ ও হুর্গম বোধ হয়। আহা! তখন তাহার 
আর কোন উপায়ই থাকে না; নিঃসহায় নিরাশর জীবন্মৃত- 
প্রায় তাহাকে জীবনের অবশিষ্টকাল কেবল সেই ছূর্বিষহ 
বিষম ক্লেশেই অতিপাতিত করিতে হয়। 

অচগচিত সুখান্থনরণ আমাদিগের বর্তমান অবস্থার অত্যন্ত 
বিসঙ্গত ও সমান্ধের সাতিশয় অনিষ্টকরণ দেখ, এই সংলারে 
কত কত ছুঃখদর্শনীয় বিষয় চারি দিকে পুষঞ্জ পুঞ্জ রহিয়াছে। 
জীবিকামাত্র নির্ব্বাহার্থ কত সহত্র সহস্ত্র ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রম 
করিতেছে, ঘোর বিপদে পড়িতেছে, ও কতই অসহা ক 
পাইতেছে। কত দরিদ্র অক্ষম ব্যক্তি আত্মোদরমাত্র-পুরণের 
নিমিত্ত ভিক্ষাপাত্রকরে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে । কত 
স্থানে কত লোক অন্নাভাবে আর্তনাদ করিতেছে, ও প্রবল 
জঠরানলজ্বাল। সহিতে ন! পারিয়া শাকপত্রাদিদ্বার পণুবৎ 
উদ্নরপুষ্তি করিতেছে । প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে, শত শত 
ব্যক্তি মৃত্যুর গ্রাসে পড়িতেছে, শত শত ব্যক্তি পীঁড়াতিভূত 
হইয়া শয্যাগত রহিয়াছে, এবং কত' ব্যক্তি প্রুণপণে তাহা- 
দিগের শুরা করিতেছে । আর আমাদিগের সকলেরই জীবন- 
পথ ক্রমেই সর হইয়া আসিতেছে ১: €সই ভয়ঙ্কর দিন ক্রমেই 
নিকট: হইতেছে । কি বালক, কি'ঘুবা, কি বৃদ্ধ, কেহ, 
এতাৰৎ দীর্ঘকাল বাঁচি, বলিয়। স্পর্দ। করিতে পারেন না! 


১৪৮ রচনাবলি। 


আমর! এই যে নকলে একাগ্রমনে স্ব ন্ব কার্য করিতেছি, 
এই দণ্ডেই মহাযাত্র! আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব নহে। যিনি 
যত বড় ধনী বা পদাভিষিক্ত হউন, কালের আজ্ঞা কেহই 
লজ্ঘন করিতে পারেন না) সকলকেই সেই অজ্ঞাত নির্দিষ্ট, 
সময়ে পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিতে হইবে। ঈদৃশ স্থলে 
এবংবিধ অবস্থায়, অজ্ঞান-সহোদূর অনুচিত সুখের অন্ুনরণ 
করা কি তোমাদিগের কর্তব্য? ইহ কিভ্রমেও বোধ হয় না 
যে, তোমাদিগের আচার ব্যবহার সংসারের একান্ত বিসঙ্গত ? 
পৃথিবীতে এমত পদার্থ কি কিছুই দেখিতে পাও না, যাহাতে 
তোমাদিগের রিপুগণের দমন ও অত্যাচারের নিবারণ হয়? 
একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত কাররা দেখ, পরিতঃস্থ বস্তরচয় 
স্বভারতঃ রমণীয় হইয়াও তোমাদিগের অত্যাচারে বিকৃতি- 
ভাব প্রাপ্ত ও বিকটমৃত্তি ধারণ করিয়৷ ভয় প্রদর্শন করিতেছে 
এবং নিঃশবন্বরে সৎপথে চলিতে উপদেশ দিতেছে । সংসারে 
ছুঃখের স্থান একতঃ প্রচুরই রহিয়াছে, কোথায় তোমরা তাহার 
খা। ন্যন করিতে চেষ্টা করিবে, তা না করিয়া ইচ্ছা পূর্বক 
সমধিক বদ্ধিতই করিতেছ! একবার স্থিরচিত্ত হইয়া দেখ 
দেখি, তোমাদিগের হইতে সমাজের কত অনিষ্ট বৃদ্ধি হই- 
তেছে। তোমাদিগের ক্ষণিক সুখের নিমিত্ত কত লোক 
চিরস্তন ছুঃঞ্রে পড়িয্বাছে। তোমরা কি দেখিতে পাও না, বৃদ্ধ 
পিতামাতা তোমাদিগের 'নিমি্ত কত কষ্ট পাইতেছেন, ও 
কত পরীতাপ করিতেছেন ? -পরিবারগণ তোমাদ্দিগের স্থুখ- 
সামগ্রী রমাধান রুরিবার নিমিত্ত কতদুর ছুর্দশাপক্ন :হুই- 
য়াছে? কত কত- পতিহীন! সতী ও পিতৃহীন 'শিশুগণ 
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তোমাদিগের অত্যাচারে নিরন্তর অশ্রবারি বিসর্জন করি- 
তেছে? তোমরা নাংসারিক স্থখ-বল্লীর মূলদেশে কালকুট 
সঞ্চারিত করিতেছ 7 মন্নুষাজাতির আচার ব্যবহার ও রীতি 
নীতি স্নকল চিরদুষিত করিতেছ; এবং মূর্খতা ও পাপের 
বদ্ধি করিতেছ। তোমাদিগের এই দৃষ্টান্তের অনুসারী হইয়! 
অতঃপর কত ব্যক্তি অগাধ ছুঃখে পড়িবে এবং তাহারা আবার 
অন্য সহত্র সহত্র ব্যক্তিকে পাতিত করিবে । ইহা কি অন্যায় 
বোধ হয় না যে, নমাজের হিতার্থ অবিশ্রান্ত পরিশূম করিয়াও 
অনেকে কথঞ্চিং জীবিক। নির্বাহ করিতেছে, তোমর! সমাজের 
কিছুমাত্র উপকার না করিয়! ঘটনাক্রমে ভাগ্যধর হইয়] 
প্রচুর ধন অবথাপথে বায় করিতেছ ?* আরও দেখ, তোমা- 
দিগের নিকট অদৎ লোক সর্ধদা পুরস্কৃত হওয়াতে জগতে 
অসতের সংখ্যা দিন দিন কত বৃদ্ধি পাইতেছে। এবং সাধুগণ 
অপুরস্কৃত ও তিরস্কৃত হওয়াতে তাহার সংখ্যারই বা কত 
হাস হইয়া আসিতেছে! ধনিগণ আত্মধনের যথোচিত 
বিনিযোগ করিলে যাহার! সাক্ষাৎসম্বন্ধে পুরস্কৃত ও উপকৃত 
নাও হর, তাহারা ও স্বায় বিবেচনান্ন সাধুবাদ করিয়া থাকে। 
কিন্তু সেই ধন অপথে ব্যরিত করিলে পৃথিবীশ্দ্ধ লোকেই 
বিরক্ত হয়। বিশেষতঃ, শুমোপজীবী দরিত্রেরা অপব্যয়ী ধনী- 
দিগের প্রতি হিংসাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিরা থাঁকে। কখন কখন 
প্রকাশ্যতাবেও তাহাদিগের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়। 
তোমরা এরূপ বিবেচনা করিও ন1 যে, যাহার ঘোরতর 
অত্যাচারী ও সমাজের অত্যন্ত অনিষ্টকর, বমি শুদ্ধ তাহা- 
দিগকেই তরক্ষ্য করিয়া বলিতেছি। যে সক ব্যক্তি অত্যাচারে 
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প্রথম প্রবৃত্ব, তাহার! এরূপ মনে করিতে পারে । কিন্তু 
উহা! তাহাদদিগের বৃথ। আত্মপান্বনামাত্র । এই পৃথিবীতে কেহই 
ত আপনাকে তাদুশ পামর-দলভূক্ত বলিয়া বিবেচনা করে 
না। যে, যেপাপ কর্ম করে, বিশেষতঃ যখন উহ$আরম্ত 
কর! হয়, সে অন্যের নিকট এবং আপনার কাছেও এ 
কার্ধ্যের নির্দোষতা! ও আত্মনিরপরাধতা-প্রতিপাদনের নিমিত্ত 
যুক্তি দেখাইরা থাকে । এত কথা কি, দহ্যারাও, “আমরা 
রূপণ ও অপব্যয়ীর ধন অপহরণ করি” বলিয়| আপনাদিগকে 
নির্দোষ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পায়। বস্ততঃ যে যতটুকু 
অত্যাচার করে, তাহাকে সেই পরিমাণেই সমাজের অহিন- 
কারী বলিতে হইবে ৯ আর যখন অনুচিত স্থখান্থদরণ 
আরব্ধ হয়, উহা কি ভাবে পর্যবসিত হইবে, কত দুরে 
গিয়াই ব। থামিবে, কেহই স্থির বলিতে পারে না। বাগুরায় 
একবার পা পড়িলে তাহা হইতে উদ্ধারপাধন সাধারণ 
ব্যাপার নহে । কারণ, অনুচিত ইন্ট্রিয়ভোগের কৃহকে পড়িলে 
দোষোভ্ভাবিক! শক্তি ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া যায়; পরিশেষে 
তাহার মোহিনী মায়ায় এমত মুগ্ধ হইতে হয় যে, স্পষ্ট দোষও 
দেষ বলিয়া তেমন একটা বিবেচনা হয় না। সদসদ্বিবেক 
নিপ্িতগ্রায় হইয়াই থাকে) স্থৃতরাং উদ্ধারলাভ কিরূপেই 
হইতেপারে ? | 
কেহ যেন এমন মনে করেন না ষে, শুদ্ধ ধনীরাই এই 
প্রস্তাবের লক্ষ্য। ধনিগণ আমোদকার্যে প্রচুর ধন ব্যয় 
করে সত্য, কিন্তু যখন অনুচিত হুথ মোহিন্দী মূর্তি ধরিয়া! 
সন্মুবীন হয়, তখন কি ধনী, কি মধ্যাবন্, কি দরিদ্র, অবিবেকী- 
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মাত্রেই বিমোহিত হয়। অন্নচিত স্বখানুবর্তন সকল শ্রেণীতেই 
আছে। সকলশ্রেণীস্থ লোকেই অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন লোকের 
অনুকরণ করিতে চার । শ্রেণীভেদে আমোদ প্রমোদ ভিন্ন- 
ভিন্ন-গ্রকার হইয়া থাকে । মধ্যাবস্থ ও দরিদ্রদিগের আমোদের 
বিধা ও গটন কুৎবিত হয় সত্য, পরন্ত অনুচিতস্ুখসহচরী 
বেশভৃষাপ্রিরতা ও ভোগবিলামিতা, সকল দলেই সমান, উহা 
নকলকেই সমান ব্যাকুল ও সমান অত্যাচারী করিয়া তুলে; 
ধন্মবৃদ্ধি সকলের নিকট হইতে সমানই অস্তরিত হয়) সুতরাং 
নকলেই একরূপ বিপন্ন হইবার ও নকলের হইতে সমাজের 
সমান অনস্থল ঘটিবার অত্যন্ত সম্ভাবনা । অতএব জগদীশ্বর 
যাহাকে যে অবস্থাপন্ন করিয়াছেন, যাহার ষে সীমা নির্দিষ্ট 
করিয়াছেন, এবং যাহার প্রতি যে কার্যোর ভার দিয়াছেন, 
তিনি সেই সীমার মধ্যে থাকিয়! নিজ কর্তব্য কার্ধ্য সাধিত 
করুন, তাহা হইলেই যথোচিত সখী হইতে পারিবেন । 


বার্ধক্য । 


পূর্বে যুব! ও প্রবীণের ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করা হইয়াছে, 
এই প্রস্তাবে বুদ্ধদিগের বিষয় লিখিত হইতেছে । প্রথমতঃ 
বার্ধক্যের দোষ, দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধাবস্থার কর্তব্য, তৃতীরতঃ বৃদ্ধ- 
দিগের সাত্বনার বিষয় পরিচ্ছিন্নবূপে বিবৃত হইবে । 


প্রথমতঃ | বার্ধীকোর দোষ । 


বৃদ্ধাবস্থায় যাবতীয় ব্যক্তিকেই কতকগুলি অপূর্ববহন 
দোষে দূষিত হইতে দেখ] যার। সেই সমস্ত দোষ এ অবস্থার 
একপ্রকার স্বাভাবিক দোষ বলিয় স্বীকার করিতে হইবে। 
তরুণাবস্থায় যেমন অনভিজ্ঞত1 ও অবিজ্ঞতা নিবন্ধন নান! 
দোষ ঘটে,,বৃদ্ধাবস্তায় তেমনি মানসিক ক্ষীণতা ও অদাধারণ 
ক্লেশ হইতে কতকগুলি দোষ উৎপন্ন হয়| অন্যান্য বয়নে থে 
সমস্ত ক্লেশ হয়, তাহা হইন্ডে নিস্তারের পথ আছে। তখন 
লোকে' সাংসারিক ব্যাপারের অনুসরণে অন্যমনস্ক হইতে 
পারে, এবং ক্রেশনিবারণের উপায়স্বরূপ আমোদের ও সম্তো- 
গের সামগ্রীও অনেক পায়; কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় উহার কিছুই 
থাকে না। বৃদ্ধ হইলে, না তথাবিধ সাংসারিক কার্ধ্য অনু 
ঠানেরই ক্ষমতা থাকে, না সেপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও 
স্খাস্বাদনেরই শক্তি থাকে । যখন ছুঃংখ আসিয়া উপস্থিত 
হয়, নিরবলদ্ব প্রযুক্ত: বৃদ্ধদিগকে তাহাতে একবারে নিমগ্র 
হইতে হয়। আবার এদিকে, বর্ধমান ক্ষীণতা ভাহাদদিগের 
মন্তকে ক্রমেই অধিক ভার চীপাইতে থাঁকে। তে আশা, 


বার্ধক্য ৷ ১৫৩ 


অন্যান্য বয়সে, নিরন্তর ভরস দেয়, ও নানা মতে প্রলোত 
প্রদর্শনপূর্র্বক সান্তনা করে, নেই চিত্তসন্তোষিণী মনোবৃত্তি 
জরাগমে ক্রমেই অন্তমিত হইয়া যায়! সারবন্ব ও উৎসাহ 
ক্রমেই ক্ষীণতর*হয়। সুবিস্তীর্ণ উর্বরা স্থুখভূমি ক্রমেই 
সগ্কচিত ও উর প্রার হা আইসে। সব্বহর কাল» আনন্দ- 
তাগার হইতে, অনুদিন কিছু কিছু অপহরণ করিতে থাকে । 
প্রাচীন বান্ধব ও প্রিয়জন এক একটা করিয়া খসিতে থাকে । 
ইন্দ্রিয়ের শক্তির ক্রমেই হাঁস হয়, এবং শরীর ক্রমেই অক্ষম 
হইয়া পড়ে । ফলতঃ, অন্য বয়ে ছুঃখ নিবারণের যে উপায়- 
গুলি থাকে, বৃদ্ধাবস্থায় প্রায় সমুদ্দায়ই অন্তরিত হয়, সেই- 
নিমিত্ত প্রায় যাবতীয় বৃদ্ধকেই কতকগুলি অসামান্য দোষে 
দূবিত হইতে দেখা যায়। 

কিন্ত এবংবিধ অবস্থা-পরিবর্তও, পরম ক্ষেমধাম পরমেশ্বর 
উপযুক্তরূপেই নিয়মিত করিয়াছেন । সংসার হইতে প্রস্থান 
করিবার পৃর্ব্বে আমাদিগের ভোগাসঙ্গ ক্রমে শিথিল হওয়াই 
আবশ্তক। যাহার প্রভাত 'ও মধ্যাহ্ন আছে, তাহার সন্ধ্যাও 
থাকা চাই। আন্ধ্যাকালীন দীর্ঘ ছায়। দর্শনে নিশা নিকটবর্তিনী 
জানিয়। তত্গিমিত্ত সকলেই প্রস্বত হইতে পারে । অতএব 
জগদীশ্বর বৃদ্ধদিগের উপর ষে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহ! 
বথাযোগ্যই হইর়াছে। 

কিন্তু বৃদ্ধদিপকে  অবস্থা-পরিবর্ত-নিবন্ধন হুঃখ রা 
দেখিলে, তাহাদিগের উপর তরুণ ও প্রবীণগণের বিরক্ত 
হওয়া: যুশ্টিযুস্ত হয় না। তাঁহাদিগের আর্তনাদে বরং দয়া 
করাই কর্তব্য। যে স্থলে সকলকেই কিছু দিন পরে প্রন্নপ 
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দশাগ্রস্ত হইয় শ্রীপ্রকার সন্তাপ করিতে হইবে সপ্ভাবন! রহি- 
য়াছে, তখন বৃদ্ধদিগের দুঃখে ছুঃখ প্রকাশ করাই সুনঙ্গত 
হইতেছে। পক্ষান্তরে বৃদ্ধেরাও, যেন তরুণ ও প্রবীণদিগের . 
সধে অস্থযু না হন। তাহার যেন এমত কিবেচন1 ন। করেন 
বে অন্যান্য অবস্থান্ব সকলই স্থুখ, কেন ছংখ নাই। বস্ততঃ 
পরমেশ্বর, মনুষ্য জাতির পরীক্ষার্থ সকল অবস্থাতেই ক্লেশের 
নিয়োগ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন-ভিব্ন-প্রকার 
ক্লেশে পড়িতে ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরীক্ষা দিতে হইয়! থাকে। 
যেমন বৃদ্ধাবস্থায় জরা-নহোদর ক্লেশ সহা করিতে হয়, তরুণ- 
বয়নেও সেইরূপ উদ্দাম ইন্জরিয়স্্ধেচ্ছ। সংবরণের কষ্ট সহিতে 
হইয়া থাকে । ধৈর্্যাবলম্বন ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা উভয় 
কালেই আবশ্যক, তস্তিন্ন ধন্মলাভ, সমাজে সমাদর লাভ, ও , 
ঈশ্বরের নিকট পুরস্কারলাভ হইবার উপায়ান্তর নাই। 

১মতঃ | বৃদ্ধমাত্রেই যে, কিছু রক্ষত্বভাব হয়, উহ! বয়ো- 
বস্থারই ধর্ম, তাহাদিগের দোষ নহে । তবে, তরুণদিগের সুখ. 
সম্তোগে মত্নরী হুইয়৷ তাহাদিগের উপর প্রতিনিয়ত বিদ্বেষ 
কর। অবশ্যই দূষণীয় বলিতে হইবে । উহা অতিনিক্কষ্ট ও. 
হেয়চরিত্র লোকেরই কর্ম্ম। অতএব হে বৃদ্ধগণ, তরুণেরা 
আমোদ প্রমোদ করিতেছে, তোমাদের আর সে সামর্থ্য নাই 
বলিয়া, উহাদিগের উপর ঈর্ষা করা অত্যন্ত অন্যায়। এরূপ 
নিরুষ্ট প্রক্কতি হইতে তোমাদিগের জরাকেশ ন্যুন না হইয়া, 
বরং দিন দিন বদ্ধিতই হইতেছে । দেখ তোমরা এ তরুণ- 
দিগেরই মুখ চ্বাহিরা রহিয়াছ ) এ তরুণদিগের হইস্তেই তোমা 
দিগের জরাক্লেশ অনেক নিরাক্কত হইবে, এবং"তী তরুণেরা 
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এখন ভোমাঁদিগকে সাধ্যান্থুসারে সুখী করিবে আশা করি- 
তেছ।' ফলতঃ তোমাদিগের এই নিরবলঙ্গ সময়ে উহারাই 
প্রধান অবলম্বন । তোমাদিগের সুথনাচ্ছন্দ্য অধিকাংশ 
উহাদিগেরই উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্ত তোমরা যেরূপ 
রুক্ষ ব্যবহার করিতেছ্ু, তাহাতে উহারা ক্রমেই ভগ্র-ঙ্গেহ 
হইয়া যাইতেছে । অতএব ঈদৃশ নীচস্বভাব পরিত্যাগ করা, 
ও উহাদিগের. প্রতি সর্বথা সন্তাবসম্পন্ন হইর| চলা, তোম!" 
দিগের অবশ্য কর্তব্য | 

তরুণ ও বৃদ্ধ এই 'ছুই বিরুদ্ধ কোটীর একত্র সম্মিলন 
ভাগ্যেতেই ঘটিয়া থাকে । ঘটিলে, তেরুণ ও বৃদ্ধদিগের 
মধ্যে পরম্পর সন্ভাবের সঞ্চার হইলে) উভয় দলেরই মঙ্গল 
হর। যদি তরুণগণ অবশ্য-সম্পাতিনী জরার প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া কার্ধ্য করে, ও বৃদ্ধেরাও অদ্ধিনীতি যৌবন বৃত্তান্ত 
স্বরণ করিয়া চলেন, তাহ! হইলে আর কিছুই ৰিগ্রতিপত্তি 
থাকে না) তাহা হইলে পরস্পর মিলিত হইয়া উভয়েই 


, সুধী হইতে পারেন । কিন্তু মিলন হইবে কি? বৃদ্ধেরা 


তরুপদ্িগের নামে সর্বদাই থড়গহস্ত। বর্তমান রীতিনীতির 
উপর তাহাদিগের ঘোরতর বিদ্বেষ । কোন একটী- কথা 
উপস্থিত হইলেই, বৃদ্ধের বলিয়া বসেন, “আর, সময় "ড় 
মন্দ হইল, বসুন্ধরা পাপতরে নিতান্ত ভারাক্রান্ত হইয়া! পড়ি- 
লেন।”  তাহাদ্িগের মনে মনে এমনিই বিশ্বাস যে, ষে 
অবধি তীহাক্চিগের যৌরনকালীন পুণ্য রীতিনীতির  পরিবর্ত 
হইতে "আরম্ভ হইয়াছে, শদবধি উত্তম সামগ্রীমান্রেই উচ্ছিন্ন 
হইরা, আগিতেছে 7 জুনাচার ও অবিচার দিন দিন ৰাড়ি- 
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তেছে; সভ্যতা ও সাধুব্যবহার ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে; 
এবং প্রত্যেক বিষয়ে ক্রমেই সমধিক বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। 
বৃদ্ধদিগের এক্ধপ বিরুদ্ধ ভাবের কতকটা কারণ, তাহা 
দিগের মানদসিক কষ্ট । যদ্রূপ, পিত্ৃদৃষিত লোচনে সকল 
বস্তই পীতবর্ণ দ্রেখায়, তেমনি জরাদোষে অন্তঃকরণ কলু- 
ধিত হওয়াতে যাবতীয় পদার্থই বুদ্ধদিগের পক্ষে কলুষিত 
প্রতীয়মান হয়। অন্তঃকরণ জরাগমে যত ক্ষীণ, তেজো- 
হীন, নিরৎসাহ ও ম্লান হয়, পরিতঃস্থ সমস্ত বস্ত ততই 
বিকৃত বোধ হইতে থাকে । কিন্তু তাহাদিগের চক্ষে যতই 
বিকৃত বোধ হউক, উহ] বাস্তবিক সেরূপ নহে, অত্যাচার 
অবিচার সকল কালেই আছে। বৃদ্ধগণ ! তোমর! মনে করিয়া 
দেখ, আপনার! যৌবনকালে কত অত্যাচার করিতে, এবং 
বৃদ্ধ পিতা মাত! প্ঁচামাদিগকে কত ভর্তথননা করিতেন। 
আবার এই তরুণগণ, যাহাদিগকে তোমরা এখন ভৎ্সন! 
করিতেছ, ইহারাও বৃদ্ধবয়সে আত্মসস্তানদিগকে তাড়না 
করিবে। যেমন তোমাদিগের সময়ে কতকগুলি কাজ বস্ততঃ 
গর্কিত হইলেও গর্থিত বলির বুঝিতে পার নাই; তেমনি 
এখনকার দিনেও, অনেক কাজ লোকে কুৎ্মিত বলিয়! 
বুঝিতে, পারিতেছে না। ফলতঃ সুক্ষ পরিদর্শকগণ স্ব 
কালেই দোষ দেখিতে পান। তবে, এক এক নময়ে এক- 
এক-প্রকার ঘত্যাচার' প্রবল হয়, এইমাত্র বিশেষ । কিন্তু 
তা বলিয়! যে, সে সমরের সকল আচারই. কু্ছসিত, এমত 
কখনই বল! যাইতে পারে না... 

গ্রতি পুরুষেই, প্রচলিত জাচার ব্যবহারগুলি ভ্রষ্ট বলিয়া 
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বৃদ্ধদিগের বোধ হয়; বস্ততঃ উহা সেরূণ ভ্রষ্ট নহে। 
শুদ্ধ রীতিনীতির প্রকারপরিবর্ত হওয়াতেই তাহাদিগের 
প্ররূপ জ্ঞান হয়। বৃদ্ধের, আপনার! যে ভাবে চলিয়াছেন, 
ষেপ্রকার আমোদ আহ্লাদ করিয়াছেন, ও তাহাদিগের 
ধর্্কর্ষ্মের যেরূপ পদ্ধতি ছিল, ভালই হউক, মন্দই-হউক, 
তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত দেখিলেই তীহারা চটিয়৷ উঠেন। 
ফলতঃ, ভাল মন্দ সকল,কালেই থাকে । বৃদ্ধগণ ! যদি তোমরা! 
আপনাদিগের পূর্বতন কার্ধ্যদকল তখন সুস্ষরূপে নিরীক্ষণ 
করিতে, তাহ! হইলে, কত ভূরি ভূরি দোষ দেখিতে পাইতে । 
সেই সমস্ত পাপাচার বহুকাল ফুরাইয়। গিয়াছে) তাহার আর 
শ্মরণও হয় না। এক্ষণে যে ু্ম্মগুলি চলিতেছে, সমুদ্বায় 
ভয়ানক পাপ বলিয়। বোধ করিতেছ, সুতরাং অসহাও হই- 
তেছে। কিন্তু বিবেচনা কর, যেমন ক্ীতি পুকুষেই বৃদ্ধের 
চিরকালই প্রচলিত রীতিনীতিগুলিকে নিন্দা করেন, যদ্দি 
সত্যসচ্যই স্তহ! বেইন্কপ হইত, তাহা হইলে এই স্ুদীর্ঘকাল- 
মধ্যে বন্ুন্ধরা কত দূর পাপাক্রান্ত হইত! এবং এই 
মন্ুসমাজ কত দূর অস্থখের স্থান হঙ্কৃত! তাহ। হইলে 
ভূমগুলে আর পুণ্যের' ছায়ামাত্রও লক্ষিত হইত না, এবং 
ধন্মবুদ্ধির এক্সপ প্রতিভ1 কখনই থাকিত না । 

২রতঃ। বৃদ্ধ হইলে 'বিষয়াসক্কি প্রায় সকলেরই উৎ- 
কট হয়্। বগ্পোহাসে বিষয়তৃযা ক্ষীণ ন! হইয়া ক্রমে বর্ধিতই 
হয়, এবং ওাস্ায না হইয়! ক্রমেই আটাআটি বাড়ে। 
ইহ ব্যদ্ধক্যের এক মহান্‌ দোষ।. কিন্ত. বৃদ্ধদিগের মান- 


সিক বৈকলাই ইহার গ্রবন :কারণ। অরাগ্াাতে শরীর ও 
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মন যত নিস্তেঞজ হইতে থাকে, ভীরুত1 ততই বাড়ে, এবং 
বিপদাশক্কা অন্তরাত্সীকে ততই কাতর করিয়া তুলে ।. আবার 
তাহাদিগের মনে মনে এমত একটী বিশ্বাস হয় যে, বিষ্ষ 
সম্পত্তি অপ্িক থাকিলে কোন বিপদে কিছুই করিতে 
পারিবে না; এবংবিধ স্থলে বিষয়তৃষা কেনই না উৎ্কট 
হইয়া উঠিবে? ও কেনই বাঁ বৃদ্ধেরা সমধিক অর্থপ্রিয় ন। 
হইয়া পড়িবেন? তীহারা মনে করেন, ধন না থাকিলে, 
কেহই বশীভূত থাকিবে না, কেহই . সম্মান করিবে না, 
এবং বিপদে কাহারও উত্তর পাওয়া যাইবে না । এন্সপ 
দিদ্ধাস্ত হইতে যদ্দি তাহারা শুদ্ধ মিতাচারী ও মিতব্যয়ী 
হইতেন, প্রশংসার বিষয় বটে, তথাবিধ বুদ্ধদিগকে কেহ 
নিন্দাও করে না। কিন্তু সেন্ূপ সারগ্রাহী বৃদ্ধ সংনারে 
অতি বিরল। আঁশ বিষয়ত্ষা হইতে অধিকাংশ বৃদ্ধও 
সাতিশয় অর্থগৃধু, ধনপিশাচ, ও নীচাশর হইয়া লোকসমাজে 
অত্যন্ত ঘবণিত ও অশ্রদ্ধিত হইয়া থুকেন। শ্বতই সখ 
সামগ্রী বিদামান থাকুক, উৎ্কট অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা 
সর্ধদ। জাগনূক থাকাতে তাহাদিগের কিছুতেই সুখবোধ হয় 
না। কিন্ত এবপ অনিশ্চিত বিপদের সম্ভাবনামাত্র করিয়া, 
বর্তমান সুখে সর্বদ| বঞ্চিত হওয়া, সামান্য দুর্ভাগ্যের বিষয় 
নহে । এবংবিধ লোকের বাঞ্ধক্য কেবল ছুংখের আগার । 

. ওয়তঃ। বৃদ্ধ হইলে স্নেহ-প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। 
তর বয়সে শরীর যেমন সবল, গেহপ্রধৃত্তিও সেইব্পপ 
প্রবল; বার্ধকো শরীর যেমন হূর্বল, ভালবাসা সেই- 
রূপ হ্বীনবল হই থাকে। ইহা বৃদ্ধীবস্থার স্বাডাবিবা দোষ। 
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থে ব্যক্তি যৌবনাবস্থায় পরছুঃখ দর্শন ব৷ শ্রবণমাত্র নিতান্ত 
সন্তপ্ত হইয়াছেন, বৃদ্ধাবস্থায় তাহাকে সেবিষরে সম্পূর্ণ ওদাসীন্য 
করিতে দেখা যাইতেছে । ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, 
জরানন্তাপে ন্নেহরন পরিশুক্ষ হইবায়, চিত্ত স্থতরাঁং কঠিন 
জইয়া যায়। নান] ছুঃখঘটনার বন্দর্শন ও অশেষ ক্লেশ সঙ্থ 
করিতে করিতে অন্তঃকরণ উহান্তে একপ্রকার অভ্যস্ত হইয়! 
আইসে। কিন্ত জগনীশ্বরের এই নিয়ম অবশ্যই মরঙ্গলময় 
বলির। মানিতে হইবে । বহুকাল জীবিত থাকিতে হইলে 
বহুতর শোকসন্তাপ পাইতে হয়। সুতরাং এবংবিধ স্থলে 
অস্তঃকরণ ক্রমেই কঠিন হওয়াই আবশ্যক, অন্যথা দীর্ঘকাল 
জীবিত থাকা অনহ্য ক্লেশেরই নিমিত্ত হর। যাঁহাদিগের 
অপরের স্থথে বড় একট] স্থথবোধ হয় না, অন্যের হুঃখে 
ছুঃখ বোধও তাহাদিগের তেমন এক্ছ্( হইতে পারে না। 
কিন্তু বক্তব্য এই যে, জরাঁদোষে চিত্তের ভাব যতই পরিবর্তিত 
হউক, সকলের সহিত সদয় ও স্লিগ্ধ ব্যবহার কর! বৃদ্ধদিগের 
অবশ্য কর্তব্য। তথাবিধ সাধুভাব মন্ুয্যুকে সকল অবস্থাতেই 
সুখী ও পৌভাগ্যভাগী করিয়া থাকে। বৃদ্ধগণ ! যদি তোমর! 
যৌবনকালীন অন্থুকম্প। ও প্রগাঢ় প্রণয়ের কথা স্মরণ করিয়া, 
স্নেহ ও দয়ার যে কিছু শেষ আছে, তাহার সম্পূর্ণ কার্য্য কর, 
তাহা হইলে সর্ধথা সুখী হইতে পার। ন্থদীর্ঘ সংসারপথে 
আপনাদিগকে অনেক কণ্ঠ নহিতে হইয়াছে বলয়, পরছুঃখ- 
দর্শনকালে পাষাণ-্বদয় হওয়! নিতাস্ত পাঁমরের কর্শ। ইহ! 
অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে, তোমর!. অদ্যাপি মন্ষ্য- 
পদবীতে এরহিয়াছ, মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ দয়া দাক্ষিণ্যাদি 
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বজায় রাখ! তোমাদিগের অবশ্য কর্তব্য কর্মা'ও একটী প্রধার্ন 
ধর্ম সন্দেহ নাই । 
খয়তঃ। বৃদ্ধবয়সের কর্তব্য । 

সংনারের সঙ্কট হইতে অবস্যত ও স্বতন্ত্র হইয়া সম 
সময়ে নির্জনাবস্থান বৃদ্ধদিগের প্রথম কর্তব্য। নিরন্তর 
সংসার-কাণ্ডে নিমগ্ন হইয়া থাকা কোন অবস্থাতেই যুক্তি- 
সঙ্গত নহে । তবে পুর্ব পুর্ব অবস্থায়, যখন শরীর সবল, 
ও মানপিক বৃত্তি সকল পুল ও সমুত্তেজিত থাকে; সংনার- 
নির্বাহের নিমিত্ত নানা কার্ধ্য করিতে হয়; বলবতী আশ! 
প্রতিনিয়ত উত্সাহ ও সাহন দিতে থাকে; ভাগ্যসম্পন্তি উপা- 
জ্জনের নিমিত্ত সমুচিত শ্রম করা আবশ্যক হর, ও করিবার 
ক্ষমতা থাকে; তত্তৎকালে বিষয়াসঙ্গরহিত হইয়া থাকা! 
স্বভাবতই কঠিন, ফ্্রত উচিতও নহে। কিন্ত যখন তাদৃশ 
ব্যস্ততার কোন সামগ্রীই থাকে না, ও তথাবিধ শক্তিও যার, 
তখন আর পুর্ধ্ববৎ বিষয়ানক্ত হইয়! থাক উচিত হয় না। সে 
অবস্থায় কার্ধ্যভার অন্যের উপর অর্পণ করিয়! স্বাআ্সাকে মুক্ত 
করা ও সেই সমস্ত সঙ্কট হইতে" উচিত-রূপ স্বতন্ত্র হওয়] 
অবশ্য কর্তব্য, এবং অনায়াসাধ্যও সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি 
সমস্ত দ্রিবন রৌড্রে পরিশ্রম করিয়াছে, বেলাবসান-চ্ছায়া 
বিশ্রাম লাভ তাহার পক্ষে অতি কর্তব্য; বিশেষতঃ ধর্- 
প্রবৃত্তির চরিতার্থতাপম্পাদন, ঈশ্বরের তত্বপরিচিন্তন ও 
তাত্বিক সুখানুভবের উত্তমস্থল অমন আর নাই। 

এস্থলে কেহ যেন এমন বিবেচনা করেন ন1 যে, বৃদ্ধ- 
বিগঞ্ষে একবারে বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে বলা ণহইতেছে। 
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বিরুদ্ধ কোটিন্বয়ের কোন একটীর পর! কাষ্ঠায় যাওয়া দোষ । 
বিষয়ে অত্যাসক্তি ও অতিবিরতি উভয়ই সমান অনর্থের 
হেতু । কতকগুলি নীতিকর্ত! বৃদ্ধদিগকে বৈরাগ্য স্ট্ুতেই 
উপদেশ দেন, এবং এ আশ্রমকেই স্ুুখাঁকর বলির! বর্ণনা 
করেন, কিন্তু ইহ! তাহাদিগের অত্যন্ত ভ্রম । বীাহাঁরা অতি- 
দীর্ঘকাল বিষয়চিস্তায়' নিমগ্ন থাকিয়! বাদ্ধক্যে নিশ্চিন্ত ও স্থখী 
হইবার নিমিত্ত বৈরাগ্য আশ্রম পরিগ্রহ করেন, তাহাদ্দিগকে 
ঘোরতর ছুঃখভাগীই হইতে হয়; সংসার হইতে পৃথক্‌ 
হইয়া সুখী হইতে পারে এমত লোক জগণ্ে প্রায় দেখিতে 
পাওরা যায় না। কারণ, যে বিষয়ে চিরকাল ব্যাপৃত থাক! 
হয়, তাহা হইতে একবারে স্বতন্ত্র হইরা বিষয়াস্তরে মিরন্তর 
নিখিষ্টচিন্ত হওয়। বড় সহজ বাপার নহে। বৃদ্ধেরা, বা কেহই 
নিরন্তর ঈশ্বরোপাসনা ও ধর্মচিন্তা করিতে পারেন না এবং 
প্রতিনিয়ত শান্রচচ্চা ও জ্ঞানানুশীলনের ক্ষমতাও বৃদ্ধদিগের 
তত থাকে না। সুতরাং সংসারে একবারে নিঃসম্পর্ক হইতে 
হইলে জীবন নিতান্ত ছুর্বহ হইরা ক্লেশের আর সীমা থাকে 
না। অতএব তথাবিধ বৈরাগ্য অবলম্বন কর! কোন ক্রমেই 
বিধেয় নহে । তবে, ইতর বয়োবস্থায় সংসারে যত দূর আসক্ত 
থাকা হয়, তাহ] অপেক্ষা শিথিলানুরাগ হওয্ব, ও কার্যযসীম! 
সঙ্কুচিত করিয়া! আনা, বৃদ্ধদিগের কর্তব্য। অতএব বৃদ্ধগণ ! 
তোমরা যে ব্াবপায়ে চিরজীবন যাপন করিয়াছ, তাহা! এক. 
বারে পরিত্যাগ করিও নাঃ তোমাদ্দিগকে তাহার সমুচি্ত 
অনুষ্ঠান রাধিতেহইবে ।. কিন্তু সাবধান, যেন তাহাতে আর 
প্রগাঢ় অন্থরাগ ন। হয়। কর্ণ করিবার শক্তি যেমন ক্ষীণ 
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হইয়। আসিয়াছে, তোমাদিগকে সেই অন্ুসারেই শিথিলপ্রযত্ব 
হইতে হইবে । তোমরা এ সময় সামাজিক কাধ্যের ঘোরতর 
আড়ম্বগ্ট হইতে ক্রমে অবস্থত হইয়া স্বীয় সাংসারিক কার্যেই 
যথাসাধ্য ব্যাপূত হও, ও ধন্দ্কর্ম্নে সবিশেষ মনৌভিনিবেশ . 
কর, তাহা হইলে শক্তিহ্বাসানুক্রমে পৃথিবীর বাঞ্ধাট সকল 
তোমাদিগের নিকট হইতে স্বতই বিদূরিত হইয়া যাইবে । 
হয়তঃ। অসময়োচিত আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ কর] 
বৃদ্ধদিগের কর্তব্য । সানন্দভাব বাদ্ধক্যের ভূষণ ও পুণ্য প্রক্ক- 
তির অসাধারণ লক্ষণ; কিন্তু যৌবন-প্রমোদ হইতে উহার 
বিস্তর বৈলক্ষণ্য আছে। কতকগুলি কাজ যৌবনে সুন্দর 
দেখায়, প্রাবীণ্যে কিঞ্চিৎ নিন্নীর হয়ঃ কিন্তু বাদ্ধক্য 
তাহাতে অত্যন্ত উপহানাম্পদ ও দোষাশ্রিত হয়। ধাহারা 
বার্ধক্যে নী হইবারীমমিত্ত যৌবনোচিত আমোদ- -প্রমোদে 
রত হন, পলিত-স্থলভ সম্মানে তীহাদিগকে অবশ্যই বঞ্চিত 
হইতে হয়। খসময়োচিত কার্ধ্য করিতে গিয়া ক্রমে মর্য্যাদার 
হানি হয়; এবং মানাপমানেরও আর তাদৃশ অনুভব থাকে 
নাঁ। সুতরাং যেন পুনর্ধার যৌবন ফিরিয়া আসিল 
এমত ভাবে তাহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে থাকেন, 
ও পরিশেষে অত্তান্ত পাপাসক্ত হুইম্বা পড়েন । তবে বিশ্রা- 
মার্থ সমুচিত আমোদ করা বৃদ্ধবয়সেও আবশ্যক, তাহাতে 
হানিও নাই। অতএব বৃদ্ধগণ! অসময়োচিত অন্যায় 
আমোদে প্রবৃত্ব হওয়া তোমাদিগের বিধেয় নহে, স্থখসস্তো- 
গের' নিমিত্ত তোমরা যত অন্যায় আমোদ করিবে, জরা 
তত গীগ্ই পরাভৃত করিয়া বদিবে, এবং শারীরিক ও মান- 
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সিকগ্নানি ততই অধিক সহিতে হইবে । তোমরা নিশ্চয় 
জানিবে, সাচ্ছন্দ্য, নিঃশস্কা ও সম্মান এই তিনটা এ কালের 
প্রধান স্থগের কারণ, উহার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইলে কখনই 
স্থখী হইতে পারিবে না। 

৩য়তঃ। সমাজের হছিতার্থ যথাবাঁধ্য শ্রম কর! বার্ধ- 
ক্যের একটা প্রধান কার্ধ্য। ঈদৃশ কার্ষ্য ব্যাপৃত থাকিলে 
বৃদ্ধাবস্থা সুখ সচ্ছন্দে নীত হইতে পারে। বৃদ্ধগণ ! তোমর! 
স্থদীর্ঘকাল, দেখিয়া শুনিয়া, স্বয়ং ভোগ করিয়া, যত অভি- 
জ্ঞতা লাভ করিয়াছ, তরুণদিগকে তদনুপারে উপদেশ 
দেওয়া, সম্ভাবি বিপদে তাহাদ্দিগকে সতর্ক করা, এবং দেশের 
রীতিনীতি নংশোধন ও সনাতন ধর্ম প্রচারে যথোচিত যত্ব 
পাওয়া তোমাদিগের কর্তব্য। এব্ধপ হুইলে সমাজের প্রচুর 
উপকার হইবে, এবং আপনারাও পরম সম্মানে গৌরবে 
কাল কাটাইতে পারিবে। কিন্তু এ সমস্ত কার্ধ্যকালে নিষ্ঠুর 
ও কঠিনচেতা হইলে চলিবে না। সেরূপ হইলে, তরুণজম- 
নভায় তোমাদিগের কোন কথাই রক্ষা পাইবে না। শুদ্ধ 
বৃদ্ধদিগের দনুপস্থিতিই তরুণগণের স্থখের অস্তরাঁয়। বৃদ্ধ 
দিগের রীতিনীতির উপর তরুণদ্দিগের একটা  স্বতঃসিদধ 
বিদ্বেষ-ুদ্ধি থাকে । তাহাতে আবার সাতিশয় নিষ্ঠুর ও 
কঠিন হৃদয় হইলে, তাহাদিগের সমুদয় উপদেশ আুতরাং 
নিক্ষলই হয়। অতএব তরুণদিগের সহিত সৌহার্দ্য ব্যব- 
হার কর! ও তাহাছিগের সঙ্গিভাব অবলম্বনপুরর্বক কাত 
করাই বৃদ্ধদেগের কর্তব্য। যদি তোমরা তক্ষণদিগের প্ররুত 
হিতৈষী হও, ও ত/হাদিগকে বশংবদ করিতে চাও, তাহা 
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দিগের যথাযোগ্য আমোদ-প্রমোদে অনুমোদন করিতে 
হইবে। কঠোর নিয়মপর হইলে, তাহাদ্িগের নিকট কখ- 
নই ইষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিবে না। গুরুজন শান্ত, এ্রসন্ন 
ও সানন্দভাবনম্পন্ন হইলে, যুবারা আপনা হইতেই বশী- 
ভূত হয়। তথাবিধ সংস্বভাবদম্পন্ন বৃদ্ধেরা সর্বত্র সমান 
সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়া থাকেন। সামাজিক রীতি পরি- 
শোধন ও সনাতন ধর্ম প্রচারে তাহারাই উপযুক্ত পাত্র। 
সন্ধ্যাসমম় চন্দ্রকলা শোভিত হইলে, সকলেরই আনন্দকর 
হইয়া থাকে । জরাগমে, যখন শরীর ছুব্বল ও বাহা- 
নৌন্দব্য নষ্ট হয়, এবং উৎকৃষ্ট প্রবৃভি সমুদায় হীন প্রত ও 
অস্তমিতপ্রায় হয়, সে নময় তথাবিধ গুণজ্যোতি লোকলোচ- 
নের নিতান্ত স্পৃহণীয় হইয়া থাকে; তাদৃশ গুণশালী বৃন্ধ- 
গণ লোকের দৃষ্টান্ত বা আদর্শ। তাহাদিগের অন্ুবন্তনে 
লোকের শ্বতই অনুরাগ জন্মিক্বা থাকে । যেষত উদ্ধত ও 
যতই অহঙ্কত হউক, বয়োজ্ঞান-জোষ্ঠ সাধুর নিকট তাহাকে 
অবশ্যই নত হইতে হয়। গুণবান্‌ ধর্মপরায়ণ বৃদ্ধ, রাজ! 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । রাজা কঠোর শাস্তি দিয়া যাহাদ্িগের 
চরিত্র পরিবর্ত করিতে পারেন নাই, বৃদ্ধেরা শুদ্ধ বিনয়-সম- 
ন্বিত উপদেশদানে তাহাদিগকে সত্পথে আনিতে সক্ষম 
হন। তাহাদিগের এমনই একটা ঈশ্বরদত্ত বা প্রকৃতি পিদ্ধ 
শান্ত তেজস্মিত! থাকে যে, অতি নির্লজ্জ ছুষ্টাচার পামরেরাও 
তাহাদিগের সমক্ষে লজ্জিত ভীত ও নত হইয়! পড়ে । 

7 ৪র্থতঃ। পারমার্থিক কার্যে এব্বান্ত যত্তপর হওয়া 
বার্ধক্যের সর্বাপেক্ষা প্রধান কর্তব্য কর্ম অতএব তোমর! 
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সামাজিক কার্যে উক্তমতে ব্যাগুত থাকিবে, সে সময় 
স্বাস্মিক- কার্যেরও সমুচিত অন্থুশীলন রাখিবে। যৌবন- 
কালাবধি যত দুষ্ষম্ম করিয়াছ ৫সজনা অনুতাপ করিবে, ও 
অবশিষ্ট জীবিতকাল, যাহাতে কলঙ্কিত নীত হয় তত্সিমিত্ত 
সাবধান হইয়া চলিবে। দেখ তোনরা সংসারের কুহকে 
অনেকবার পড়িয়াছ ; এবং স্বাত্মকার্ধ্য বিশ্বৃত হইয়া অনেক- 
বার বিষুদ্ধবৎ ব্যবহার করিয়াছ) এখন যে সময় উপস্থিত 
হইরাছে, আর ৫নই মোহিনী মান্নায় বিমোহিত হওয়া উচিত 
হয় নাঁ। সংসারের কুহকে ভ্রান্তি জন্সিবার সমর উত্তীর্ণ 
হইয়াছে । সেই বিশ্ববিমোহিনী মায়া-ভূমি ছাড়াইয়া বু- 
দুর আসিয়াছ, এসময় প্রকৃত তত্বের অন্থুন্ধান কর ও 
আম্মাকে অবিনশ্বর বিবেচনা করিয়া, নিজ নিজ চরিত্র 
সংশোধনে ও পুণ্য-নঞ্চয়নে যত্রবান্‌ হও । সংসারের অন্যান্য 
কার্য নকল তোমাদ্দিগের পক্ষে অবনিত প্রায় হইয়া আলি- 
তেছে; ইন্দ্রিয়োপভোগে আর সুখী হইতে পারিবে না। 
এ সময়ের স্থখের সামগ্রী অন্প্রকার। ভাল, তোমর! 
কি অক্ষুরহৃদয়ে বলিতে পার, জগদীশ্বরে তোমাদিগের 
 অক্ত্রিম অনুরাগ, একান্তিক ভক্তি ও নির্খল শ্রদ্ধা আছে? 
এবং আজন্ম সমস্ত কর্ম বথাজ্ঞান সম্পন্ন করিয়া আপিতেছ ? 
সেই শেষ দিন, যে দিনে পৃথিবী হইতে মহাযাত্রা করিতে 
হইবে, সমস্ত প্রিয়জন বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করিয়া যাইতে 
হইবে, এবং সর্ধান্তর্যামী ঈশ্বরের নিকট সমন্ত কার্য্ের 
পরিচয়- দিতে হইবে, দেই দিন মমে হইলে কি স্টোমা- 
দিগের অস্তঃকরণে কিছুমাত্র ভীতির সঞ্চার হয় না? অতীত 
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অীবন-বৃত্তান্ত স্মরণে পুপ্যবান্‌ ও পাপাম্মার তাবগত অনেক 
বৈলক্ষণ্য হইয়! থাকে, কিন্তু তাহাতে যে কিছুমাত্র ভয়, 
ক্ষোভ ও লঙ্জর উদস্থ ন] হয় এমত লোক পৃথিবীতে কেহই 
নাই। যেমন কোন ব্যক্তি উচ্চ গিরিশৃঙ্গে উঠিয়া উষর 
প্রদেশের উপর দৃষ্টিপাত করিলে অধিকাংশ স্থল বালুকাময়, 
জজলময়, ও ইতস্তত: স্বল্প ভূগগুমাত্র অনম্পূর্ণ শস্যশালী 
দেখিতে পায়; বৃদ্ধাবস্থায় উত্বীর্ণ হইয়া প্রত্যন্তুখ হইলে, 
আত্মলীবন-বৃত্তান্তও সাধারণ্যে সেইরূপ প্রতীয়মান হইয়া 
থাকে। অতএব যদি তোমরা পরমার্থ সংগ্রহ. করিতে ও 
স্থবী হইতে চাও, তবে এই বেলা মনে মনে আত্মককৃত 
ছরিত স্বীকার করিরা করুণানিধান ঈশ্বরের নিকট ক্ষম| 
প্রার্থনা কর ও তাহাতেই আত্মনমর্পণ কর) তাহা হইলে 
চিত্তের বিশুদ্ধ ত। জন্মিবে ; অবশিষ্ট জীবিতকাল নিষলঙ্করূপে 
জথনচ্ছন্দে যাইবে; এবং নিদ্দিষ্ট সময়ে অক্ষুব্ব্দয়ে 
নির্ভয়ে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গিয়া নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত 
স্থখধামের অধিকারী হইতে পারিবে! অপামর্থ্য প্রযুক্ত এ 
অবস্থায় অনেক সময়েই তোমাদিগকে অকর্মণ্য হইয়। 
থাকিতে হয়, অতএব উক্তবিধ কন্ম্ানুষ্ঠানের প্রকৃত অব- 
সরই এই। ূ 
তৃতীয়তঃ | সান্বন1। 

ধ্জরাবস্থায় ষে সমস্ত ক্লেশ স্বভাবতঃ আনিয়! উপস্থিত হর, 
তাহাতে ধৈর্ধযাবলন্বন ও সহিষুঃহা প্রদর্শন করাই বিধেয়। 
তোমরা যখন পূর্বে আপনাদিগের বর্ষ গণন! করিতে, তখনই 
তজ্জানিতে যে, এই অবস্থা! মবশ্যই আনিবে ॥ জরাবস্থা 
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নিতান্ত অচিন্তিত-পূর্ব নহে; ইহা তোমাদিগকে সহসাও 
আক্রমণ করে নাই। প্রত্যুত এই অবস্থাটা তোমাদিগের 
ইষ্টপৃন্বই বলিতে হইবে । কেননা দীর্ঘজীবী হইবার অভিলাষ 
তোমাদিগের চিরকাল প্রবল হইয়া ফ্রহিয়াছে। এখন সেই 
অভিলধিত অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়াতে দুঃখের বিষয় কি? 
আরও দেখ, এই জরা-ক্লেশ জীবমাত্রেরই আছে, কেবল 
€তামাদিগের রলিয়! নহে । অতএব জগদীশ্বর শুদ্ধ তোমা- 
দিগের নিমিত্ত & সাধারণ নিয়মের অন্যথা করিতে পারেন 
না। কি উত্ভিজ্জ, কি স্সেদজ, কি অগ্ুজ, কি জরাযুজ, এ 
নিয়ম সর্বত্রই সমান। জন্য পদার্থমাত্রেরই ক্রমে বৃদ্ধি ও 
পরিণতি হয়, এবং নির্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত গিয়া পরিশেষে হান 
হইতে আরম্ভ হয়। যেমন হেমস্তে ত্রীহি পক হইলে ভূতলে 
নত হইয়া পড়ে, ও শীতাবনানে পর্ণচষ় বিবর্ণ ও ক্রমে শু বৃস্ত 
হইর| স্থপিত হয়; মনুষ্য ও অন্যান্য জন্তর পক্ষেও সেইরূপ । 
পথিনীতে যত লোক জন্মিয়াছিলেন- ও জন্সিবেন, সকলেই 
প্র এক নিয়মের অধীন। কিছুকাল হৃষ্ট পুষ্ট ও প্রফুব্লভাবে 
পাকিয়া সকলকেই যথাকালে ক্ষীণ ও বিলীন হইতে হয়। 
আর “অন্যান্য অবস্থায় সকলই সুখ, হুংখমাত্র নাই, বৃদ্ধা- 
বস্থাটী তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত* এমত কখনই মনে করিও না । 
সুখ ছুঃখ সকল অবস্থাতেই আছে; উহার অধিকাংশই লোঁকর 
আত্মকৃতি-সন্তৃত হইয়! থাকে। যাহাদিগের হৃদয়ে প্রক্ষত 
সুখবীজ অস্কুরিত না হইয়াছে, তাহারা কোন অবস্থাতেই হুখী 
কইতে পারে না। তাহার স্থির যৌবন প্রাপ্ত হইলও, রিপুং 
গণের বশীভূত হইয়া এত অত্যাচারী হত। যে, সেই যৌৰল 
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তাহাদ্দিগের ঘোরতর ক্লেশেরই কারণ হয়। এবংবিধ লোকে 
যে বৃদ্ধাবস্থার পরষছ্ঃখী হইবে তাহার আশ্যরধ্য কি? বস্ততঃ 
রূপ লোকেই স্বাপনাদিগের বৃদ্ধ বয়সটাকে ভয়ঙ্কর ক্লেশকর 
বলিয় নির্দেশ করেন, ও, কখন কখন ঈশ্বরের প্রতিও দোষ 
দেন। কিন্তু সবিশেষ অনুনন্ধান করিয়। দেখিলে, সেই সমস্ত 
কেশ তাহারা আপনাদিগের পুর্করৃত অসৎকার্য্যেরই পরিণাম 
বলিয়! বুঝিতে পারেন । আজীবন অত্যাচার করাতেই তাহা- 
দিগকে তত ক্রেশন্ভাগী হইতে হইয়াছে । ফলতঃ ধাহারা 
সেইরূপ অত্যাচারে পরাত্ুখ, ধাহার। সাধ্যানুসারে প্রার্কৃতিক 
নিয়ম পাবানে ক্রটি করেন না, সেই সাধুদিগের ভাব অন্য- 
বিধ। বাদ্ধক্য তাহাদিগের পক্ষে কখনই তত র্লেশকর হয় 
না। নুখবলী তাহাদিগের হৃদয়ে চিরপুষ্পিত থাকে, কোন 
বিশিষ্ট কাল ও বিশিই্ই অবস্থার অপেক্ষা রাখে না; প্রবল 
লরাসস্তাপেও সে স্থখব্লীর গ্লানি জন্মাইতে পারে ন]। 

তবে, যৌবনকালে যেপ্রকার আমোদপ্রমোদ ও যেরূপ 
ইঞ্জিয়-সুখ সম্ভোগ করিতে, এখন আর সেরূপ পার না, ও 
করিবার শক্তিও নাই সত্য; উহ! ছুঃখের বিষয়ও বটে। 
কিন্ত রিরেচন! .করিয়৷ দেখ, উহার পরিবর্তে তোমাদিগের 
কেমন নিরুপদ্রর শাস্তি স্থখের সমস্ব আসিয়াছে । ভয়ানক 
নৈরাশা ক্লেশ, যাহাতে সর্বদাই পড়িতে হইত, এক্ষণে, তাহা 
কতদুর নিরাক্কৃত হইয়াছে | যৌবন দেখিতে লুন্দর, কিন্তু 
ভাবিয়া, দেখ, উহ! শ্রমক্লমমদাদি-রনিত উতৎ্পাতসমূছে কত-' 
দূর রস্কুল থাকে.।...তকুগ-বয়ষে. সখাভাসে আদক্ত. হইয়। 
লোকে যত ছুঃখ. পায়, ততই. ন্রিরুপক্রত .স্থখের অনুসন্ধান 
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করে, ও ততই শান্তিক্ষেত্র বাদ্ধকোর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত 
করিতে থাকে । বস্ততঃ জগদীশ্বর কোন অবস্থাই নিরবচ্ছিক্স, 
স্থের বা দুঃখের জন্য অবধারিত করেন নাই। বৃদ্ধাবস্থাস্কধ 
যেমন কতকগুলি হৃখসামগ্রী নষ্ট হয়, তেমন পূর্বতন ছুংখ- 
সীমগ্রাও অনেক বায়, এবং যেমন কতকগুলি অভিনব ক্লেশ- 
সামগ্রী আনিয়। উপস্থিত হয়, তেমন কতকগুলি নৃতন স্ুখ- 
সামগীও আসিয়। দেখ! দেয়। দেখ, যে সমস্ত রিপু গ্রবল 
হইয়া পুর্বে শান্তি-স্থধা কলুষিত করিত, এখন আর তাহা- 
দিগের কোন উপদ্রব নাই; ভাগ্যবম্পত্ভির অন্গসরণে পুর্বে 
লোকের সহিত যেরপ প্রতিদ্বন্দ্রিভাব ও বিবাদ বিসম্বাদ হইত, 
ও তন্নিবন্ধন ঘত কষ্ট স্বীকার করিতে, এখন উহার আর কোন 
সম্পর্কই নাই । বিবর-কাধ্যঘটিত ঘোরতর উৎকণ্ঠা, সাতিশর 
উদ্বেগ, ও অনর্থপাতের ভর, যাহাতে অন্তঃকরণ পুর্ব 
সর্বদা নিতান্ত উত্কলিত থাকিত, এখন দে সকল সর্বথা 
বিলর প্রাপ্ত হইয়াছে । নেই বিপজ্জাল-সন্কুল স্থান ছাড়াইরা 
দুরে আবিরাছ; সংপার-সাগরে পাড়ি জমিয়াছে, শান্তিপ্রধান 
নিরুপদ্রব তীর্থে আসিয়া উত্তীর্ণ হইরাছ। এখন নিভাকহৃদয়ে 
পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, কত অসঙ্থ্য ব্যক্তি তোমাদিগের ন্মায় 
প্রবল তরঙ্গে পড়িয়া নিমুগ্সোন্মগ্ন হইতেছে । তোমরা একপ 
স্থানে রহিয়াছ, যে, তাহার আর কোন আশঙ্কাই নাই। 
অনেকে বলিয়া! থাকেন বাদ্ধক্য অনাদ্দরের কারণ, বৃদ্ধ- 
দিকে সকলেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, কিন্তু বস্ততঃ তাহা নহে। 
বাহার! আজীবন সাধু ব্যবহার করেন, তাহাদিগকে সর্ব- 
কালেই সমুচিত নন্মানিত ও সমাদৃত হইতে দেখা যায, বরং 
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বৃদ্ধ হইলে সেই সম্মান ও সমাদর অধিক হইবারই সম্ভাবনা । 
ৰার্দক্য, অসাধুত। ও অবিজ্ঞত] দুষিত ন1 হইলে, কখন অবজ্ঞা- 
পপর হয় না। বরং গৌরব-স্ম্বর্ধনের অন্যতম উপায় বলিয়াই 
গণ্য হইয়া থাকে । বলী-পলিতাদি-বিকারে শরীরের সৌন্দর্য্য 
নষ্ট করে মতা, কিন্তু উহ! মহিমার কিছুমাত্র হানিকর হয় না। 
জ্ঞানবান্‌ ধার্মিক বৃদ্ধকে কখনই উপেক্ষিত হইতে হয় না) 
তথাবিধ ব্যক্তি লমাজের অধিনেতৃপদে প্রায়ই অধিষ্ঠাপিত হইয়। 
থাকেন । কত বৃহত্ বৃহৎ বংশ ও পরিবার, তথাবিধ বৃদ্ধ জনের 
অধীন থাকিয়া, কেমন শাস্তিম্বখে কালাতিপাত করিতেছে । 
কত কত সমাজ তাহাদিগের পরামর্শে পরিচালিত হইয়া, 
নর্বথ। ভ্যতাপদবী লাভ করিতেছে! তাদৃশ বৃদ্ধ জনের মৃত, 
একজন যুব! পুরুষের মৃত্যু অপেক্ষা শোচনীয় হইয়া থাকে । 
হ্হ! সত্য যে, তোমাদিগের জুখের সীম! পূর্বাপেক্ষ। সন্ু- 
চিত হইয়া আসিয়াছে । কিন্তু বিবেচন! করিয়া দেখ, অদ্যাপি 
যে স্থথমামগ্রী রহিয়াছে, তাহাও অল্প নহে । পরিমিত আমোদ 
আহ্লাদ করিতে তোমাদিগের কোন বাঁধা নাই, তোমরা 
অদ্যাপি উহাতে আনন্দিত হইতে পার। পরম্পর মদালাপে 
ও সামাঞ্জিক কার্ধ্য সম্বন্ধেও তোমাদিগের প্রচুর আনন্দ উপা- 
র্জন হুইতে পারে। জ্ঞানতৃষা অদ্যাপি যেরূপ প্রবল রহি- 
ক্লাছে, ও উহ। চরিত্তার্থ করিবার ষেপ্রকার অবসর পাইয়া, 
তাহাতেও অনেক ম্থখলাত হইতে পারে। আর, এক্ষণে 
অভিজ্ঞত। বিলক্ষণ বাড়িয়াছে, চিস্তা-শক্তি স্থৃতীক্ষ হইগ়্াছে। 
ংসারকাণ্ডে প্রবেশিয়া অবধি তোমাদিগের সমক্ষে যত 
অণ্ুত ঘটন! ঘটিক়াছে, রাজ্বো ও সমাজে ঘত উপপ্নব হইতে 
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দেখিয়াছ, মনে মলে ততৎসমুদায়ের আন্দোলন কর। পুর্বভন 
ও বর্তমান আচার ব্যবহারের পরস্পর তূলন। কর, ও উভয়ের 
গুণ দোষ বিচার করিয়! দেখ । প্রকুৃতি-পরিপালনের প্রণালী, 
বিদ্যাশিক্ষার পদ্ধতি, সামাজিক রীতি নীতি, ও লোকের মত 
দিদ্ধান্ত ও চলন বলন প্রন্থৃতি ব্যাপার সকল, বেরূপে ও থে 
যে কারণে, উত্তরোত্বর পক্ষিধর্তিত হইতেছে ভাবিয়া দেখ । 
এবং জগতের যাবতীয় বিষয়ে ঈশ্বরের কেমন অক্ষুণ্ন প্রভূত! 
রহিয়াছে, ও কি আশ্চর্ধ্য নিয়মে জগত প্রতিপালিত হইতেছে, 
যতদূর পার, সবিশেষ অভিনিবেশপুর্ব্বক নিরীক্ষণ ও তত্বানথ- 
সন্ধান কর। তাহ! হইলে প্রচুর বিজ্ঞান সহকারে অপীম 
আনন্দ উপার্জন হইবে সন্দেহ নাই। 

বুদ্বয়সের আরও অনেক স্থথসামগ্রী আছে। বৃদ্ধের 
প্রঙ্জাপরিবৃত রাজার ন্যায় সম্তানসস্ততি ও প্রিয়বন্ধুবর্গে সর্বদ1 
বেষ্টিত হইয়। থাকেন। সকলেই তীহার্দিগকে অত্যন্ত সন্মান 
ও সমাদর করে এবং তাহাদিগের শুশ্রধায় সফলেই নিযুক্ত 
থাকে। সাধু বৃদ্ধদিগকে কাহারও অহুয়ার পাত্র হইতে, ও 
আত্মনিন্দা- শ্রবণের কষ্ট মহিতে, হয় না। গুণবান্‌ সাধু বৃদ্ধের 
অন্ুগমন কর। লোকে শ্লাঘনীয় বলিয়! স্বীকার করে। অতএৰ 
তোমাদিগের এখন সেই স্ুসময় উপস্থিত হইয়াছে, তোমা 
দিগের কারধ্যভার অপরে বহন করিতেছে, এক্ষণে বিষয়-ছুশ্সিস্তা- 
রহিন্ত হইয়া অমৃত্তময়ী ঈশ্বর-চিন্তায় সবিশেষ নিবিষ্ট'মন! হও, 
ও অবশিষ্ট জীবিতকাল সুখে যার্পনীকর। জগদীশ্বর আর্তৰ 
কুঙ্গুমের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাস্ব বিভিন্নগ্রকার সুখের স্থটি 
করিয়া'রাখিয়াছেন। এক খ্বতুতে অন্য খৃতুর কুস্থুম অনুসন্ধান 
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করা ও এক অবস্থায় অবস্থান্তরীণ স্বখের ইচ্ছ! করা, উভয়ই 
সমান প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; তাদুশ অন্ুচিতাঁভিলাধী ব্যক্তি কোন 
কালেই রুতকার্ধ্য হইতে পারে না। তাহাকে সব্বকালেই 
নৈরাশ্যনিবন্ধন ক্লেশ পাইতে হয়। অতএন তোমাদিগে 
এই অবস্থায় যে সমস্ত হখ নিুিউহিয়াছে, তাহারই আশা! 
কর; ততিন্ন আশা ছুরাশামাি শুদ্ধ ছুঃখেরই কারণ । 

এস্লে কেহ কেহ বলিয়। থাকেন,-ও'তাহ অনেক অংশে 
প্রকৃতও»বটে যে, যত দিন মনুষ্য তত্যন্ত জরাজীর্ণ না হয়, তত 
দিনই উক্বিধ উপায় সকল অবলম্বন করিতে পারে। শরার 
একান্ত বলহীন, ও বুদ্ধিবৃত্তি বিচলিত ও নিতান্ত ক্ষীণ হইয়! 
পড়িলেঃ উক্তবিধ স্থখাস্বাদনের ক্ষমতা থাকে না। তখন 
কেবল ক্রেশেই কালগঞ্ষেপণ করিতে হয়া কিন্তু ইহাস্তির 
সিদ্ধান্ত আছে, জরাজীর্ণ ব্যক্তি প্রকৃত সাধু হইলে, তথাবিধ 
ক্লেশমর্যেও তাহার এক প্রবল ভরসার স্থল থাকে। তীহার 
প্রধান ভরন! এই যে, আর তাহাকে অধিক দিন ক্লেশকণ্ট কা- 
 কীর্ণ সংসার-পথে বিচরণ করিতে হইবে না, আর অধিক 
দিন এই মলবাহী ক্ষণভস্কুর দেহভার বহিতে হইবে না। 
তাহার চিরজীবন-পরিষেবিত সেই আশা-লতা সত্বর ফলবতী 
হইবে, এবং সকলরোগহর নিখিল-ছুঃখবিনাশী চরটমকস্ুহৃৎ 
মৃত্যু আসিয়! তাহাকে অচিরাৎ নিত্যধামে লইয়া যাইবে। 
যে সমস্ত বৃদ্ধ এরপ ফ্ু্ুজানী, ধাহাদিগের ঈশ্বরে এরূপ দৃঢ় 
শ্রদ্ধা ও ভবিচলিততার্ষিছি, থাকে, তাহাদ্দিগের মনের ভাব 
অত্যন্ত পুণ্যপৃত, ও অস্তরাত্মা অতীব উন্নত, জরারেশে তাহা" 
দিগকে কখনই অভিভূত করিতে পারে না। 
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মৃত্যু কি ভয়ঙ্কর! এই শ্রতিকঠোর শব্দ শ্রবণমাত্ত্র 
মনোমধ্যে কি ভয়ানক ভাবের আবির্ভাব হয়! ইহাকে 
সম্মুখীন। দেখিলে প্রায় সকলেই স্থপ্তোথিতের ন্যায় চকিত ও 
ভ্রাসিত হইয়া উঠে। ইহাকে লোঁকে গরম শক্র বিবেচনা 
করে; এবং অজেয় জানিয়াও ইহার সহিত বিগ্রহ করিতে 
কেহই ক্রুটি করে না, ও কেহই সহজে ইহার হস্তে আত্ম- 
সমর্পণ করিতে চাহে না। বুদ্ধিমান বিদ্বান ব্যক্তিদিগের 
মধ্যেও, অনেকে ইহার সাক্ষাৎকারে, যাবতীয় স্থথসম্পদ 
একপদে তিরোহিত হইল মনে করিয়া, একবারে নৈরাশ্য- 
সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়েন। এ স্থলে, কেবল তত্ববোধ- 
শাস্ত্রে অবিশ্বাস, এবং তাহার 'অন্ুশীলন ও তদন্থুযায়ী কর্ধ 
না করাই একমাত্র কারণ প্রতীয়মান হইতেছে । 

বাহাদিগের তত্বশাস্ত্রে বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে, যাহার! 
তর্ধহু'র অন্শীলন দ্বার তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, বত 
সন্নিধানে তাহাদিগের অস্তঃকরণ তথাৰিধ বিচলিত হইবার 
কোন সম্ভাবনা নাই। মৃত্যুর নাম শ্রবণ জীবন্মুক্ত তত্বজ্ঞানী- 
দিগের কর্ণ-কুহরে প্রিয়জন-বাকোর ন্যায় ছমৃতায়মান জ্ঞান 
হয়, এবং মৃত্যুর সন্িধান বান্ধব-সর্মাগমের ন্যায় তাহাদিগের 
আনন-বর্ধন হয়। যে মৃত্যু ইতর যক্লুীয় ব্যক্তির পক্ষে 
মহাকঠোর-দর্শন, তীহাঁদিগের সমক্ষে কহ! অতি শাত্তমুত্তি 
প্রতীয়মান হইয়া থাকে । অতএব যখন, সর্বপদস্থ সকল 
লোককেই' শুুঃসহ সাক্ষাৎ করিতে হইবে; বল, বুঝি, 
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বিদ্যা, চতুরতা, কল, কৌশল, কিছুই ইহার নিকট খাটিবে 
না স্থির সিদ্ধান্ত রহিয়াছে; তখন, যে উপায়ে তত্বজ্ঞানা 
ধার্ট্মিকগণ সহজে ইহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন, 
তাহার অনুসন্ধান ও অনুসরণ. করা সকলেরই কর্তব্য । 

মৃত্যু-বিষয়িণী চিন্তায় তাদৃশ আমোদ নাই সত্য, কিন্ত 
এত দুর লাঁভ আছে যে, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিমাত্রেই উহা অবশ্য- 
কর্তব্য বলিয়! স্বীকার করেন। জীবনের পরিণতি একটা 
গুরুতর বিষয়; এবংবিধ বিষয়ের চিস্তা একবারে পরিহার 
করা ও তাহাতে আজীবন সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া থাক। 
অত্যন্ত অসম্ভব । বস্ততঃও, ইহার প্রতি বিশিষ্ট দৃষ্টি না 
থাকিলে, লোকের সংসারযাত্র/ কখনই সুচারুরূপে নির্বান্থ 
হইতে পারে না। জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিমাত্রেই উহার যথোচিত 
চিন্তা করিয়া থাকেন। মৃত্যুর চিন্তন ভয়াবহ মনে করি! 
যাহার! বিস্বৃত হইতে চেষ্টা করে, তাহারা সাতিশয় ক্ষীণ- 
চেতা, ভীরু ও অত্যন্ত নির্বোধ। কারণ, যাহা! অবশ্যই 
ঘটিবে,ও যাহাতে সাংসারিক যাবতীয় কার্যের অব্সান হইবে, 
তাহ! একবারে ভূলির! থাকা অত্যন্ত অসঙ্গত/। অতএব 
যদি তত্ববোধশাস্ত্র পর্যযালোচনাদ্বারা মৃত্যুর ম্বরূপ নিরূপণ 
করিয়! তদ্গত ভয় পরাজয় করিতে পার! যায়, তাহা হইলে 
যথার্থ সাহসিতা 'ও মহাপ্রাণতা প্রকাশ হয়, এবং তাহ! 
হইলেই প্রকৃত ধীমানের কার্ধ্য কর! হয়। 

মৃত্যুর স্বরূপ চিস্তী করিতে গেলে মন্দেমধ্যে তিনটা 
ভাবের উদয় হয়" শরীর হইতে আত্মার সংযোগবিরহ, 
বর্তমান ভ্রীবিতাঁবস্থার শেষ, এবং কোন এক অপরিচিত 
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স্থানে উপস্থিতি । প্রথমটা শারীরিক অত্যন্ত যন্ত্রণাকর, 
দ্বিতীরটা পরম পরীতাপক্কর, তৃতীয় ঘোরতর ভয়ঙ্কর রূপে: 
প্রতিভাত হইয়া থাকে। এ স্থলে, অনেকেই পূর্বরপক্ষ করিতে 
পারেন, জগদীশ্বর পরম করুণাময় ও মঙ্গলমর, তিনি জীব- 
নের পরিণাম কেনই এত ক্লেশকর করিয়। স্থষ্টি করিলেন? 
তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই ইহার অন্যথা! করিতে 
পারিতেন। বিশেষতঃ, পাপের ফল ছুঃথ ও পুণ্যের ফল 
স্থথ, এ স্থলে তাহার কোন ইতর বিশেষ বিবেচনা না করিয়। 
তিনি সকলের প্রতি কিনিমিত্ই একবিধ ব্যবস্থা করিলেন ? 
মৃত্যুর আপাত-পরিচিন্তনে সকলেরই অন্তঃকরণে এইপ্রকার 
ভাবোদয় হইতে পারে, কিন্তু যদি প্রণিধানপূর্ববক এ বিষ- 
য়ের ুক্মানুসন্ধান কর! যায়, তাহা! হইলে জগদীশ্বরের এই 
নিয়মটী কখনই বিদঙ্গত বলিয়া বোধ করিতে পারা যায় না। 
তিনি বে সমস্ত উপাদানসামগ্রী-সমবায়ে মৃতু স্থটি কগি- 
য়াছেন, এ অবস্থায় সকলগুলিরই লম্পূর্ণ উপযোগিত! 
আছে। মনুয্যের সংসার-যাত্রা যথানিয়মে সুশৃঙ্খলরূপে 
নির্বাহ হওয়াই সে সমুদায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। 

মৃতাতয় জীবনের প্রধান রক্ষক । মচ্গুষ্যের জীবনরক্ষার 
বাসন। যে দর্বাপেক্ষ। প্রবল, ও সর্বদা জাগন্ক থাকে, এবং 
তিনি যে তদ্বিযোগাশঙ্কায় সতত সাবধান থাকেন, ও তন্গি- 
মিন্ত বহুতর ক্লেশ শ্বীকারেও কাতর বা পরাম্মুখ হন ন!, 
মৃত্যুগত তথাবিধ ভয়ই তাহার এক প্রধান কারণ সনদে 
নাই ।* এইবর্প, সমাজের শাস্তিরক্ষণ বিষয়েও, . মৃত্যুতয়কে 
অদ্বিতীয়" কারণ বলিয় স্বীকার করিতে হইবে। মৃত্যু তথা" 
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বিধ ভয়ঙ্কর মা হইলে রাজ্যশাসন ব্যাপার এমত স্ুশৃঙ্খ ল- 
রূপ্পে কো ক্রমেই নির্বাহ হইঞ্চে পারিত নাঁ। নীতিপথ- 
ভষ্ট দুর্বৃত্ত ম্ঞটী স্বাতন্্য ব্যরহার কঁরিত। অত্যাচার 
নিবারণের চরম উপায় প্রাণদণ্ড অতি অকিঞিঞিকর.বোধে 
নিতান্ত অধ্র্ধীরিত হইত; হৃষ্টেরা আপনাদিগের ছুরতি- 
সন্ধিবাধনে কিছুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হইভ না। সুতরাং 
মনুষ্য সমাজের দুর্গতির আর পারিপীম্রা থাকিত না। জগদী- 
স্বর মনুষ্যদিগের এই দমক্ত পাপাচার নিবারণ, ও সৎপথ- 
প্রবর্তনের নিমিত্তই মৃত্যুক্ষে উন্মমিত কঠোর দণ্ডের ন্যায় 
অতি ভীষণভাবে সর্বন্বননমক্ষে ব্যবস্থাপিত করিয়া রাখিয়া- 
ছেন। অতএব মৃত্যুর তথাবিধ ভীষণ ভাব আমাদিগের 
হিতার্থই সন্দেহ নাই। 

এ স্থলে, ইহাও স্পষ্ট বোধ হইতেছে, মৃত্যুভয়, যদি মন্ধু 
ষ্যের অন্তঃকরণে, অহখোচিত অধিকার করে, তাঁহা হইলে 
উপকারের পরিবর্ে বুতর অনর্থই হইন্বট থাকে । যাহা; 
দিগের মনোমধ্যে এই ভয় সর্বদা উত্কট, তাহাদিগের 
সাংসারিক কার্ধয-নির্বাহে অনেক ব্যাঘাত হর, ও তাহারা 
কখনই শানস্তিজ্ুখের মুখাবলোকন করিতে পায় না। এই 
নিষিভ তত্বার্থদশী ধর্মপরায়ণ মহাত্মগণ মৃত্যুতয়কে এমত 
দমন করিয়া রাখেন যে, উহ! কথনই উদ্বেল হইয়! সাংনা- 
রিক কার্যের ব্যাঘাত বা স্থখসস্তোগের হানি জন্মাইতে 
পীরে না) বরং তৎসমুদান্ের পরিপোষকই হয়। কি যুক্তি- 
শান্তর, কি ধর্শান্স, মৃত্যুভয় দমন কর। উভয়েরই উদ্দেশ্য । 
এ স্থলে গগ্রে বিশুদ্ধ ঘুক্তি্মুলক্‌ বলাঁবল উল্লেখ করিয়! 
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গশ্চাৎ অখণ্ডনীয় ধর্মশাঙ্্-প্রমাণ প্রদর্শন করা বাইতেছে । 

মৃত্যু, জন্য পদার্থ মাত্রেরই স্বাভাবিক ধন্ম) শুরা 
মু, ইসুরিতে হইবে । বিশ্বকর্তার নিকট হইতে 
এই নিয়মেই শরীর পরিগ্রহ হইয়া থাকে । অতএব যখন 
তদীয় দূতস্বরূপ মৃত্যু আসির়! আহ্বান করিবে, সেই নির্দিষ্ট 
সময়ে আহ্লাদপুর্ধক তাহার হস্তে আত্মনমর্গণ করা কর্তব্য, 
না করিলে এ্রশিক নিয়মে অবজ্ঞা করা হয়। যদি, নিদিষ্ট 
কালাপেক্ষা পৃথিবীতে অধিক দিন থাকিতে পাইলাম ন। 
বলির! দুঃখিত হইতে হর, তাহা হইলে জন্মগ্রহণের পূর্ব 
ত এখানে ছিলাম না বলিয়া ছুংখ করিতে পারা যায়; 
কিন্তু তাহা! নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। বিশ্বনিয়স্তা মনুষ্যদিগের 
নিমিস্ত যে সমস্ত মঙ্গলময় ব্যবস্থা করিয়াছেন, গলে-ধৃত 
হওরা অপেক্ষা, সন্তষ্টচিন্তে তাহার অনুসরণ করা কি উত্তম 
কল্প নহে? । আর সকল বাক্তিই যে নিয়মের অধীন, তাহ! 
হইতে একাকী অন্তরিত থাকিতে ইচ্ছা করা, বা তাহাতে 
কোন্প্রকীর আপত্তি উত্থাপন করা, কথনই ন্যায়সম্থত 
হইতে পারে না। 

এই চতুর্দিকে যত বস্ত বিদ্যমান দেখিতেছ, এ সঙ্গ 
দারই বিনশ্বর। গ্রাম, নগর, দেশ, মহাদেশ, প্রতৃতিরও 
অবস্থিতি-কালের এক এক সীম] নির্দিষ্ট আছে। প্রকীণ্ড- 
তর মহোচ্চ স্তম্ত প্রভৃতি, যাহাতে শিল্লকলাকৌশলের পরা 
কাষ্ঠা প্রকাশিত রহিয়াছে, সমুদায় ষথাকালে ধূলিসাৎ হইন্সা 
যাইবে । : প্রকৃতি-নিম্মিত বৃহদাকার ভূধর ও গভীর নীর- 
প্রবাহদকলও কাঁলক্ুমে বিলীন ও ভাবাস্তরে পরিবন্ধিত 
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হইবে। অতএব পরিবর্তনশীল বিনশ্বর বন্তবযহের অন্তর্গত 
জুইয়!, কেবল আত্মদেহমাত্রটীর চিরাবস্কান কামনা করা, 
কি রূপেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে. ?_ দেখু খারা পুর্বে: 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সকলেই মৃত্যুপথে যাত্রা করিয়া- 
ছেন, এবং অতঃপর ধাহার1 জন্মিৰেন তাহাদিগক্ষেও যাইত্ডে 
হইবে। এ বিষয়ে মহাত্সা ও নীচ, ব্রাহ্মণ ও অন্ত্যজ, 
পুণ্যাক্সা ও পাপী, বলিয়া কোন বিশেষই নাই ; সকলকেই 
সেই এক সাধারণ মহাপথের পথিক হইতে হয়। যে ক্ষণ- 
টীতে তুমি মৃত্যুহন্তে আত্মসমর্পণ করিবে, কত লক্ষ লক্ষ 
প্রাণী তোমার সহগামী হইবে এবং কত লক্ষ লক্ষ জড় বস্তু 
ভিন্নাকারে পরিবন্তিত ও বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে । অত- 
এব ধরাতল-গত নিখিল প্রাণী ও নিখিল-বস্ত-সাধারণ এই 
নিয়মটাকে ক্লেশকর ও বিপদ বলিয়া বোধ করা কোন রূপেই 
যুক্তিসম্বত হইতে পারে না। যেমন শীতাবসানে পুরাতন 
পর্ণচয় শুক্কবৃস্ত হই, এবং গ্রীষ্মে ফল সকল স্তুপক্ষ হইয়া, 
বক্ষ হইতে ভূতলে পড়ে, সেইরূপ আনন্ন কাল উপস্থিত হইলে 
লকলকেই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। ইহ! 
প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম; যুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কোন মতেই 
ইহার অন্যথ। সস্তাবন। করিতে পারেন না । 

শরীর হইতে আত্মার বিয়োগসময়ে বে, যাতন! হয় 
তাহ। সত্য, কিন্তু ত্র যাতনা! অধিকক্ষণস্থায়িনী নহে, এবং 
জীবদ্দশায় কোন কোন সময়ে যে সমস্ত অসহ্য যন্ত্রণা অন্ু-, 
ভব করা হয়, তাহ! অপেক্ষা বড় অধিকও নহে। বরং 
স্বত্যু অপেক্ষা উহার আড়ঞ্ধর গঙ্ষাঘাত্রাদি সমারোহ অতীব 
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ক্লেশকর ও ভয়ঙ্কর । আর ইহাও স্থির সিদ্ধান্ত আছে, মনো- 
বুক্তিবিশেষের সমুদ্রেকে অন্তঃকরণ উত্তেজিত ও উদ্দাম 
হইরা উঠিলে, মৃত্যুভয় স্পর্শও করিতে পারে না। দেখ, 
যখন ঘশোভিলাষ উৎ্কট হয়, তখন লোকে কত আহ্লাদ 
পূর্বক মুত্াকে আলিঙ্গন করে। সন্ভোগাভিলাষের ওঁৎ- 
কট্যে কামুকগণ মুত্াকে কত দূর তৃণজ্ঞান করে। ছুক্ষিয়া- 
নিবন্ধন লঙ্গা বা অপমানের ভয় প্রবল হইলে, লোকে 
কত বাগ্র হইন্মা মৃত্যুর শরণাগত হয়। প্রতিহিংসা ব1 ক্রোধ- 
বেগ উত্কট হইয়া উঠিলে মৃত্যুর প্রতি কতদুর তাচ্ছিল্য 
বোধ হর এবং প্রিপ্বিশ্নোগশোক উদ্বেলিত হইলে লোকে 
কত আগ্রহাতিশয়পুর্বক বারংবার মৃত্যুকে আহ্বান -করে। 
এখন খিব্চেন। কর দেখি, এই সমস্ত নিকৃষ্ট গ্রবৃত্তি প্রবল 
হইয়া যে মৃত্াভযন পরাজয় করিরা থাকে, তাহার নিকট 
মহাগ্রভাবশালিনী ঘুক্তিধীর ও ধর্মপ্রবৃত্তির পরাভব স্বীকার 
কত দ্র বিনদৃশ। 

ইহা সামান্য অসঙ্গত নহে, অনেকে, জীবন ধারণ 
অত্যন্ত রলেশকর বলিয়া, দর্ধদা নির্দেশ করেন, (উহা বস্ততঃ 
তাহাদিগের পক্ষে এন্ধপই সত্য,) কিন্তু আবার সমস্ত ক্লেশের 
মহোষধ মৃত্যুর প্রতিও তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিদ্বেষ করিতে 
দেখ! যায়। কি আশ্চর্য্য ! যাহাদিগের বাচিয়া। কোন সুখ 
নাই, কেবলই ছুঃখ, তাহারাও দীর্ঘজীবী হইবার বাসন। 
করে। এমন কি, যাহার। বহুকাল শৃল-বেদনার্দি অপাধ্য 
ব্যাধিগ্রস্ত, শীর্ণ, জীর্ণ, ও অস্থিচন্্মাবশিষ্ট হইয়াছে; যাহা- 
দিগকে গ্রর্তিনিরতই রৌগবেগে অসহা যাতনা সহিতে হই- 
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তেছে) যে সমস্ত কুষ্ঠীর সর্ধাঙ্গ ক্ষত-পূর্ণ ও রোগপন্মে নানা, 
কর্ণ, অঙ্গুলি প্রভৃতি গলিত হইরা গিয়াছে; যে সমস্ত বৃদ্ধ 
অন্ধ, গতিশক্তিহীন ও নিরাশ্রয় হইয়া, বৃক্ষনূলে পড়িছ! 
আছে, এমন কেহ নাই ঘে এক ধার জল দিয়া জিজ্ঞাস! 
করে; এবংবিধ ছুরবস্থ মহাবিপন্েরাও অনেকে জীবিতাশ! 
পরিত্যাগ করিতে চাহে না। কিন্তু বিবেচনা করিরা দেখিলে 
অনায়ারেই বোধ হইতে পারে যে, মৃত্যুই তাহাদিগের দেই 
অবস্থার একমাত্র বন্ধু, মৃত্যুই তাহাদিগের সেই সমস্ত 
ভীষণরোগ-বিমোচনের একমাত্র গুধুধ এবং মৃত্যুই সেই 
সমস্ত জালা-নির্বাপণের একমাত্র উপার। মৃত্যু ভিন্ন 
তাহাদিগের পরিত্রাণ করা আর কাহারও নাধ্য নছে। 
বস্ততঃ3, দীর্ঘজীবনে কেহই সুখী হইতে পারে না। 
অনেকে, চরম বৃদ্ধকাল পর্যন্ত, জীবিত থাকিয়া সাংসারিক 
স্থখে সমধিক সুখী হইবার বাপন1 করেন, কিন্তু বিবেঠন। 
করেন ন! যে, তাদৃশ দীর্ঘকাল স্থখে অতিনীত করা কখনই 
সম্ভবিতে পারে না। ঘিনি অধিক দ্রিন বাচেন, তীাহাকেই 
অধিক শোকসস্তাপ সহ্য করিতে দেখা বায়। বিশেষতঃ 
জরাবস্থা কোন মতেই সুখের হইতে পারে নাঁ। যে কালে 
অঙ্গ নকল শিথিল ও বিকলপ্রায় হয়, ইন্ড্রিয়গণ অকন্মণ্য 
হুইর়। পড়ে, অন্তরাত্মা ছূর্ববল হন, জরা-সহোদর ভয়ঙ্কর রোগ 
সকল -প্রবল হইয়া উঠে। শারীরিক ও মানসিক সচ্ছন্দতার 
একবারে অবদান হইয়া যায়, তাহাতে কিরূপেই স্থুখোদয় 
হইবে? তাদৃশ ছুঃখের অবস্থা কখনই বীমানের প্রার্থনীয় 
হইতে পারে নাং। তদানীত্তন সমস্ত সামগ্রী শুদ্ধ, ক্লেশেরই 


মৃত্যু 1 ১৮৬ 


হেতু হয়। পক্ষান্তরে একমাত্র ছঃখ এই যে, তুমি মরিতেছ 9 
কিন্ত বদি তোমার অব্রত্য অবস্থার গ্রতি একবার সুঙ্মরূপে 
. নিরীক্ষণ কর, তাহ! হইলে ছুঃখ করিবার সামগ্রী অপেক্ষাকৃত 
এইখানেই অনেক দেখিতে পাও । 
আর ইহাও জানিবে, যদি মনুষ্য একটী নির্দিষ্ট দীর্ঘকাল 
প্ধ্স্ত জীবিত থাকিত, ও তাহার মধ্যে মৃত্যুসহ সাক্ষাৎকারের 
'কোন উপায় না থাকিত, তাহ! হইলে মন্নুজজন্মস একান্ত শোঁচ- 
নীয় হইয়! উঠিত। কত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি অসাধ্য ব্যাধি-বেগে 
আক্রান্ত হইয়া তত্তাবৎ কাল নিরন্তর যন্ত্রণা ভোগ করিত; 
স্থতরাং দর্শনশ্রবণহীন গতিশক্তিরহিত অকর্মণ্য জনসমূহে 
মন্থুজসমাজ ছুর্বহ ভারাক্রান্ত হইত। নৃশংদ দস্থা, তস্কর 
প্রভৃতি উন্মার্গগামীদিগের অত্যাচারে পৃর্থীতল নিতান্ত উৎ- 
পীড়িত হইত। লোকের আর্তনাদে সর্বদা চারি দিক্‌ মুখরিত 
হইতে থাকিত; ম্থতরাং মনুজ-সমাজ বর্তমৃনবিধ ন। হইয়া 
অতিভয়ানক হইয়াই উঠিত। অতএব পরম মঙ্গলধাম পর- 
মেশ্বর থে সমন্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন সমুদ্বায়ই আমাদিগের 
হিতার্থ। বিবেচনা করিয়। দেখিলে তোমর!] কখনই তাহার 
অন্যথ। নস্তাবন1 করিতে পার ন! এবং তাহাতে তোমাদিগের 
কোন ছুঃখান্বভবও হইতে পারে না । বরং তোমরা আনন্দই 
করিতে পার যে, জগদীশ্বর ভোমাদিগের সাংসারিক হঃখভার 
বিমোচনের নিমিত্ত মৃত্যুক্পপ একট্টী অনায়াসলভ্য উৎকৃষ্ট 
উপায় নির্দিষ্ট করিয়! রাখিয়াছেন। অতএব ভক্তি-র্ধা-সহ- 
কারে ঈশ্বরে সমস্ত নির্ভর রাখিয়া! নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন 
কর। মৃত্যুাভর়কে কদাচ উদ্বেল হইতে দিও নাঃ কারণ 
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ভথাবিধ ভীরু ব্যক্তি কখনই সাংসারিক স্থথের স্বাঙ্ছ পরিগ্রথ 
করিতে পারে না, তাহার পক্ষে বাচিরা থাক। অপেক্ষা মৃত্যুই 
শ্রেয়ঃ। | 

এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, উক্তবিধ যুক্তিবল অব- 
লম্বন করিলে মন্্যকে মৃত্যু হইতে তত ভীত হইতে হয় না, 
এবং যাবজ্জীবন তন্িবন্ধন দুঃখ পাইতেও হয় না। কিন্তু ইহ! 
অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে, মৃত্যু যতক্ষণ দূরস্থ থাকে ও. 
লোকের বুদ্ধিবৃত্তির বিকৃতি না জন্মে, ততক্ষণই তিনি সেই 
সমস্ত যুক্তিবল অবলম্বন করিতে সনর্থ হন। কিন্তু যখন নেই 
কালাস্তক দ্ণ্ডধর বিকটবেশে নিকটে আসিয়৷ দণ্ডায়মান হয়ঃ 
বখন “সই ঘোরান্ধকারময় ভীষণ মুত্তি নয়নপথ অবরোধ 
করে, যখন শ্রুতিবিদারক হাহাকার রব চতুঃপার্থে সমুদীর্ণ 
হয়, ইন্ট্রিরগণ কম্পিত হইতে থাকে, অন্তরাত্মা অস্থির হন, 
তখন তিনি নিরুপায় নিরাশ্রয় অনাথ বিপন্নপ্রায় চারি দিকে 
শৃন্যমর দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন, যুক্তিবল কোন কার্্যই 
করিয়৷ উঠিতে পারে না। মে সময় অন্তরাআ্মাকে সম্পূর্ণ আশ। ও 
ভরসা দওয়া আবশ্কক এবং তিনি যাহাতে আপনাকে 
অরক্ষিত বোধ করেন এমত প্রবোধ দান করা কর্তবা । দেখ, 
বহুকালাবধি ষে ব্যক্তির এই পৃথিবীর রহিত গাঢ় পরিচয় 
হইয়াছে; যে ব্যক্তি প্রাণপণে চিরযত্বে সুথঅসন্তোগ-সামণ্রী 
সকল সঞ্চিত করিয়াছে; যে ব্যক্তি ৰহু পরিশ্রমে বহু কষ্টে 
সন্তানদিগকে  প্রতিপালিত করিয়া! ভবিষ্যৎ সুখবলী পল্লপবিত 
করিয়াছে; যে ব্যক্তি আপনাকে প্রাণসমা পত্বীর ও প্রাণসম 

শিশুগণের একমাত্র ভর্তা ঘিবেচন। 'করিয়। *আত্মবিয়োগে 
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ঘভাঁহার! নিতান্ত নিরাশ্রয় হইবে ভাবিতেছে; বে ব্যক্তি, আর 
সকলেই স্খসন্তোগ করিতেছে কেবল আমিই একাকী 
তাহাতে একান্ত বঞ্চিত হইলাম, মনে করিতেছে; বাহাকে 
বন্ধুবান্ধবগণের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে হইতেছে ; 
আর সকলেই রহিল, আমি কোথায় চলিলাম, অতঃপর কিই 
ব! ঘটিবে, বলিয়া যাহার মনোমধ্যে চিন্তানল ক্রমেই প্রবলতর্‌ 
হইতেছে; তাহার অন্তঃকরণ স্বভাবতই ভয়ে অভিভূত ও 
শোকে ব্যাকুলিত হুইয়। থাকে । অতএব এ অবস্থাক্ন যদ্দার। 
তাহার সমস্ত নৈরাশ্য দুর, ভর দুর ও যাতনা দূর হয় এমত 
কোন মহত্তম পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ কর। অত্যন্ত আবশ্যক । 
সেরূপ মহীয়ান্‌ আশ্রয় ধন্মালোচনা-জনিত তত্বজ্ঞান্ই এক- 
মাত্র প্রতীয়মান হয়। ত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত তাদৃশ অপার 
নৈরাশ্য-নিমগ্ন অন্তরাকআ্সাকে আর কে সমুন্নত করিতে পারে ? 
এবং তত্বজ্ঞান বাতীত তাদৃশ ভয়াতিভূত অন্তরাত্মাকে অভয় 
দান ও তথাবিধ অন্তর্দাহ নির্বাণ কর1 আর কাহার সাধ্য ? 
প্রকৃত তব্বার্থদশী পরমধাম্মিক, ও অবিবেকী পামর 
উভয়ের মৃত্যুগত অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়! থাকে। এক 
ব্যক্তি চিরাবস্থানের পরু ভূতধাস্ী ধরিত্রীর নিকট বিদায় 
গ্রহণ করে; অপর ব্যক্তি তৎপরিত্যাগে অনিচ্ছ হইয়াও 
বলাকর্ষিত ও বহির্নীত হয়। কিন্তু কেবল ধর্মালোচনা-জনিত 
তত্বজ্ঞান ও তদভাব এই ইতর বৈলক্ষণ্যের একমাত্র কারণ 
সন্দেহ নাই। অবিবেকী ব্যক্তি বর্তমান জীবিতাবস্থা ব্যতীত 
আর কিছুই জামে না!) তাহার আশ! ভরস। কেবল অভ্রত্য 
বস্তজাতেই সিবেশ্সিত হয়) তাহার আমোদ আহ্লাদ 
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অত্রত্য বস্ত লইয্নাই হইয়া থাকে এবং পার্থিব সুখবস্তোগই 
তাহার একমাত্র উপাদেয় পদার্থ স্থির দিদ্ধান্ত থাকে । অত- 
এব যে ঘটনা, সেই সমুদায় স্থখরামগ্রী হইতে একবারে বঞ্চিত 
করে, তাহা অবশ্যই ক্লেশদায়ক ও ঘোর ভয়ঙ্কর প্রতিভাত 
হইবে সন্দেহ কি? কিন্তু ধিনি ধর্মশান্ত্র পর্যযালোচন! দ্বার! 
তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ধাহার অন্তঃকরণে আত্মার 
বিনাশ নাই বলিয়া দু সংস্কার জন্মিয়াছে, যিনি সেই নিত্য 
স্ুখধাম-নিবান পরম পুকুষার্থ বলিয়| স্থির নিশ্চয় করিয়া- 
ছেন; যাহার কামন1, লিপ্প। ও আঁশ! পার্থিব ভোগবিলান 
মাত্রে সন্নিবেশিত না থাকিগনা, অতি মহ্ভতর পরম পদার্থ 
লাভে 'উন্মুখীন রহিয়াছে; নিত্য ধাম অনৃষ্টপূর্বব হইলেও, 
জ্ঞানবলে যিনি তাহার সম্পূর্ণ পরিচর পাইয়াছেন; দিব্য 
বান্ধব লাভ, নিত্যদেহ লাভ, ও অনন্ত স্থখ লাভের আশা 
যাহাকে অক্ষুণ্ন ভরন! প্রদান করিতেছে, জন্মভূমির প্রতি 
ন্নেহ ও অন্রত্য বন্ধু বান্ধবসহ প্রণয় স্বভাবতঃ যতই প্রগাঢ 
থাকুক, পরিত্যাগের প্রকৃত সময় উপস্থিত হইলে, শোক সন্তাপ 
তাহাকে কোন মতেই তাদুশ আক্রান্ত ব সমাক্ষিপ্ত করিতে 
পারে না; তাহার স্থির বিশ্বান থাকে যে, পুথিবীতে অব- 
স্থান কেবল পরীক্ষা প্রদানার্থ, পরীক্ষার নির্দিষ্ট কাল অতীত 
হইলে, এখানকার কাধ্যকলাপ সুতরাং সমাপ্ত হইল। যদি 
তাহার চির পরিশ্রমারন্ধ কোন মহৎ কাধ্য সমাহিত ন1 হই- 
তেই মৃত্যুসহ সাক্ষার্থ হয়, তাহাতেও ফ্রাহার ক্ষোভের বিষন্ন 
কিছুই নাই। তিনি: চিরকাল ধাহার উপর সমস্ত কার্ধ্যৈর 
নির্ভর করিয়া আদিতেছেন, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বীহার রচিত 
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'বলিয়া বিশ্বান করেন, সেই কাধ্যভার তাহাতে অর্পণ করিয়! 
নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। তাহার দট় বিশ্বাস থাকে যে, 
সেই অভ্রান্ত পরম পুরুষ তাহার অত্রাবস্থানের সময় নিক্ধ- 
পিত করিয়াছেন; যত দিন তাহার এখানে থাকা আবশাক 
তিনি বিলক্ষণ জানেন, এ বিষয়ে কখনই তাহার ভ্রন হইন্ডে 
পারে না; তিনি বথম আহ্বান করেন সেইটাই প্রস্থানের 
প্রকৃত ষময়। যে তত্বজ্ঞানী সাধুপুরুষের মনোমধ্ এবছ 
পিধ বিশুদ্ধ নিদ্ধান্ত নকল অঙ্কিত থাকে, মন্থা তাহার পক্ষে 
কখনই তাদ্রশ ক্লেশকর বা ভয়ঙ্কর হইতে পারে না । যথন 
চিনি মৃত্তাশব্যায় শরান থাকিয়া চতুঃগার্স্থ বান্ধবগণের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, এবং তাহার বিয়োগাশঙ্কায় রকলেই 
হাহাক্কার করিতেছে দেখিতে পান, তখন প্ররুতিসিদ্ধ ক্সেভ. 
রদে তাহার অন্তঃকরণ আর হইরা পড়ে, কিস্তু শোক 
সম্তাপ তাহাকে আচ্ছন্ন বা অভিস্ঠত করিতে পারে না। 
ঠাহার স্থির বিশ্বাস এই খে, তিনি কিযদ্দিন মাত্রের নিমিত্ত 
বিদার লইতেছেন, পুনব্বার তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ 
হইবে; এবং ধিনি চন্লাচর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিতেছেন 
এই বান্ধবদ্গকে তিনিই রক্ষা করিবেম.। বে ব্যক্তি ঈদৃশ, 
তব্ৃজ্ঞানী ও ঈদৃশ ঈশ্বরভক্ত, এবং বীহার অস্তঃকরণ এবং 
বিধ মহত্তর ভাবে পর্িপৃর্ণ, মৃত্যু তীহাকে কিছুতেই বিচ- 
লিত করিন্তে পারে না। 
মৃত্যু পরলোকের দ্বার, উহা আমাদিগকে ইহ লোক 
হইতে, পরলোকে লইয়া মায়। এইনিমিত্ত ইহার নাক্ষাৎ- 
কারে অন্াত্বিক ন্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণে একটা তরাঁলক 
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ভাঁবের উদয় হইয়া থাকে। গাহাদ্দিগের ইহা বিলক্ষণ 
বোধ হর যে, পরলোকে একজন অপক্ষপাতী সর্বজ্ঞ সর্ধ- 
শক্তিমান পরম পুরুষ বিচারামনে উপবিষ্ট আছেন । এই 
জড়-দেহান্তে সকলকেই তথায়, উপস্থিত হইয়া আত্মকৃত 
যাবতীয় কারের পরিচয় দিতে হইবে, একটাও গোপন 
রাখিতে পারী যাইবে নাঃ এবং তিনি যাহা প্রতিবিধান 
করিবেন, তাহার অন্যথাঁও হইবে না। যখন এবংবিধ 
ভাব মনোমধ্যে আন্দোলিত হইতে থাঁকে, তখন তাহা- 
দিগের অন্তঃকরণ সুতরাং অস্থির হইয়া পড়ে । 

সুস্থ সময়ে অনেকেরই মনে পর্রলোকের ভন্ম তেমন 
একটা থাকে না। তাহারা অক্নানবদনে শেচ্ছাব্যবহার 
করিয়! বেড়ার । যতই মন্দকম্ম করুক, তাহাদিগকে কিছু- 
তেই ভীত বাঁ তত অনুতপ্ত হইতে দ্রেখা যায় না। কিন্ত 
লোক যৌবনাবস্থার যতই পামর থাকুক, এবং আপনা- 
দিগের অপদিদ্ধান্তগুলিকে যতই সাধু বলিয়া বোধ করুক, 
মৃত্যুসময়ে তাহার বম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া ঘায়। যৌবন 
সময়ে ইন্দিয়স্থ-সম্ভোগের নিষিত্ত অনেকে অন্ধপ্রার 
থাকে । যাহাতে ইন্ড্রির চরিতার্থ হয় তদ্ধিযয়ে তাহারা 
উতকট অভিলাধী ও সাতিশয় ব্যস্ত; অত্যাচরিত কাধ্যগুলি 
অবৈধ বলির। তাহাদিগের তত বোধ হয় না। তাহারা ঘত 
ুক্ষর্মী করে তাবৎগুলির ওচিত্যবিষয়ে, যেরূপ হউক, এক 
একটী কারণ কল্পিত করিয়া লয়। এবং সেই সেই কার্ষ্যে, 
যেন তাহাদিগের 'সম্পূর্ণ অধিকার আছে, মনে করে। 
ক্ুতরাং তখন তাহাতে তত ভয়, বা অন্থতাপ জন্মিবার বড় 
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সন্তাবনাঁও পাকে না । বিশেষতঃ, সংসারের নানা কার্যে 
ব্যস্ততা প্রযুক্ত, বে সময়ে, এ সকল বিষয়ে তেমন একট! 
-ঈনোধোগ হয় ম। 3 বরং উহার চিন্তার অস্থথ হয় বলিরা, 
নে বিষরে যত্রপূর্বক অমনেষ্ঞযাগ করাই হয়। কিন্তু যখন 
সাংঘাতিক রোগের প্রাছুর্তাবে শরীর শীর্ণ, ইন্দ্রিয় হতবল 
ও অন্তুঃকরণ তেজোহীন হয়, নাংসারিক কার্যকলাপ কিছুই 
থাকে না, তখন তাহাদিগের অস্তঃকরণ পুর্ব অবিচলিত 
থাকা নিতান্ত অসস্ভব। €শ সময় আজন্মচরিত ছুষ্ষম্মনকল 
একবারে স্বতিপথে জাজ্বল্যমান হওয়াতে হাদয় দদ্ধ হইতে 
থাকে; অনিবার পারলৌকিক দণ্ডভয়ে অন্তঃকরণ অত্যন্ত 
অভিভত হইরা পড়ে । তাহাদিগের তখনকার অনির্ধনীয়- 
প্রকার কাতর-ৃষ্টিপাত নিরীক্ষণ করিলে, কোধ হয় যেন, 
ছর্বিধহ অস্তর্দীহ শান্তি-নিমিত্ত তাহারা সকলের নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা ও উপায় অন্বেষণ করিতেছে । নে সময়ে, বাহ্ধবগণ 
বুদ্ধিসাধ্য যে কিছু উপায় উতদ্তাবিত করিয়া দেন, ও যাহ। 
করিতে বলেন, পূর্বতন সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও, 
তৎক্ষণাৎ তাহার! ব্যগ্রচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । 
কিন্তু তত্বজ্ঞানীদিগের এরূপ হয় না। তত্ববোধশান্তে 
তাহাদিগের অচল শ্রদ্ধা, ও অটল ভক্তি থাকে; এবং 
তদন্ুগভ নিয়ম পালনে তীহারা বাবজ্জীবন প্রাণপণ স্ব 
করিয়া থাঁকেন। যদি ভ্রম-প্রমাদ বশতঃ কোন একটা নিয়মের 
বাতিক্রম, বা ঘটনাক্রমে, কোন পাপকর্ম্ম কর! হয়, তৎক্ষণাৎ 
একান্ত" অনুতপ্ত হুইয়! তাহার! ঈশ্বরের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা 
করেন, স্তরাং ভাহাদিগের অস্তঃকরণ মৃত্যুকালেও অতি 
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পবিত্র ও নির্মল থাকে। তীহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই থে 
“জগদীশ্বর পরম দরাঁলু ও ক্ষমাময়। অবোধপুর্বক কোন 
মন্দ কর্ম করিলে যেমন পিতা মাতা ক্ষমা করেন, তিনিও 
তদ্রপ; তিনি আমাদিগকে জ্ীস্ত ও প্রমাদ-প্রবণ বলিয়। 
বিলক্ষণ জানেন। ভক্কিভাবে দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা 
প্রার্থনা করিলে বিশ্বপিতা অবশ্যই নার্জনা করিবেন ।” কলতঃ 
সর্ববিধ রাজ্যশাসন-গ্রণালীতেই জ্ঞানকুত ও অজ্ঞানকৃত দু্ক 
ন্মের দগুগত অনেক বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওর। নায়। অতএব 
পরম করুণানিধান ঈশ্বরের বিশ্বশাসনগ্রণালী কেনই না 
সেরূপ হইবে 2 বিশেষতঃ তিনি সর্বান্তধামী, মনুষ্য ক্ষীণ বদি, 
প্রযুক্ত রিপুদমনে অক্ষম হুইয়া বঝিতে না পারিঘা বদি 
দৈবাৎ কোন পাপকন্ম করে ও তজ্জন্য একান্ত অন্ুতপূু হইয়া 
ক্ষম। চায়, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করেন। অতএব 
মৃত্যুকালে তত্বজ্ঞানী ধার্মিকদিগের (পরলোকে চগিলান 
বলিয়া) ভয় জন্মিবার কোন কারণই নাই। 

বিবেচনা করিয়া দেখিলে জ্ঞানালোক-সম্পন্ন বিবেকীদিগে: 
মৃত্যুতে সমধিক উৎসাহই জন্মিতে পারে । যে বসন্তকে তাহার! 
চিব্রকাল লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন, যে বস্তকে নর্বাঙ্গীণ করি 
'বাঁর নিমিত্ত কত সময়ে কত অনহা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন ; 
যে বস্তর প্রতি সর্ধদেশ্ীয় সর্ধজাতীর লোকের সমান দৃষ্টি 
রহিয়াছে; যে বস্ত লাভের নিমিত্ত মনীষিগণ নানা পন্থা 
আবিষ্কৃত করিয়াছেন; যে বস্তটী মন্ুষ্যদেহধরণের চরম ও 
পরম ফল বলিয়া! সকলেই স্বীকার ক্রেন্নঃ অগতে,যাগ যজ্ঞ 
যোগ তপস্যা সকলই যে বস্তুর উদ্দেশে হইছে; মৃত্যু নেই৷ 
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বস্ত আনিয়! তাহাদিগকে দেয়, ত্য সেই পরমারাধ্য বিশুদ্ধ 
নিত্য স্থথভোগে তাহাদিগকে অধিকারী করে। অতএব মৃত্যুতে 
তাহার! কেনই ভয় করিবেন? ও মৃত্যুর প্রতি তাহাদিগের 
কেনই বিদ্বেষবুদ্ধি হইবে? তাহার! মৃত্যুকে সেই অনন্ত স্থুখ- 
ধামগমনের একমাত্র সহচর মনে করিয়া সানন্দহদর়ে তাহার 
অভ্যর্থনা করিরা থাকেন । তাহাদিগের স্থির দিদ্ধান্ত থাকে ঘে, 
তাহাদিগকে মরিয়া কোন জনশূন্য ভয়ানক স্থানে যাইতে 
হইবে না, এবং জগতের সহিত নিঃসম্পর্কও হইতে হইবে না। 
তাহার! তন্বশাস্ত্র পধ্যালোচন! দ্বার যে স্থানের বৃত্তান্ত বহু- 
কাল হইতে অবগত আছেন, ফে স্থানের প্রতিমুন্তি তাহাদিগের 
ৃৎ্ফলকে গ্রিবিন্যস্ত রহিরাছে; যেখানে গেলে তাঁহার! 
পৃক্ব প্রয়াত বান্ধবগণের সন্দর্শন পাইবেন ও সর্ধদে শীয় অসঙ্থয 
লোক সহ সম্মিলিত হইবেন, মিথ্য। দ্বেষ হিংন! প্রবঞ্চনা 
জাত্যভিমান প্রভৃতির কোন কথ! শুনিতে হইবে মা, এবং 
স্বাধীনতা-মুধাস্বাদে আত্মার নিত্য পরিতৃপ্তিলাভ হইবে, 
তাহারা নিশ্চয় জানেন, সেথানে যাইত্তে তাহাদিগের কেনই 
ভয় হইবে । 
বন্ততঃ মৃত্যু তত্বজ্ঞানী ধার্ম্িকদিগের পক্ষে কিছুই ক্ষতি- 
কর হয় না। এখানে যেদ্রেহ পরিত্যাগ করিতে হয় তাহা 
বিনশ্বর ও অসার-বস্ত-নি্মিত; যাহা পরিগ্রহ কর! হয়, শুদ্ধ 
তেজোময় ও নিত্য । তাহারা এখানে যে সমস্ত লোকের 
ংনর্গে বাস করেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ অজ্ঞান ও পাপী; 
দেখানে  ধাহাদিগের সহিত্ব একত্র থাকিবেন তীহার! 
নকলেই জ্ঞানী ও” পুণ্যবান্।, এখানে তাহার! যে সমন্ত 
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সুখ সম্ভোগ করেন সকলই ছুঃখমিশ্রিত, তত্রত্য স্থখ নির্মল 
ও নিত্য। অতএব এখানকার অবস্থার সহিত তত্রত্য অবস্থার 
তুলনা! করিলে, পৃথিবী পরিত্যাগ নিবন্ধন তাহাদিগের কিছুমাত্র 
ছং্ধ হইতে পারে না । 
অনেকেই মনে করিতে পারেন শরীরাত্মার বিয়োগ-সময়ে 
যে অনির্বচনীযর় শারীরিক যাতন! হয়, তাহা সকলের পক্ষেই 
সমান, কিন্তু বস্ততঃ তাহ! সমান নহে । মনে কর, ধাহাদিগের 
আন্তরিক স্ুুখ-ভাগ্ডার পরিপূর্ণ থাকে, তত্বজ্ঞানবলে ধাহা- 
দিগের অন্তঃকরণের অসাধারণ দৃঢ়তা ও অসাধারণ সারবস্ব| 
জন্মে; ধাহারা আজন্মচরিত পুণ্য কার্য্যের স্মরণ করিয়৷ অত্যন্ত 
আনাশ্বত হুন, ক্ষণবিলম্বে ্বর্গে গিয়া দিবা পুরুষের নিকট 
অভ্যর্থিত ও ঈশ্বরের নিকট পুরস্কৃত হইব বলিয়! ধাহার! 
প্রত্যাশ! করেন; মৃত্যুজন্য শারীরিক যাতন! যতই প্রবল 
হউক, তাহাদ্দিগের নিকট উহা! সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর আস 
ভূত হয় সন্দেহ নাই। 
ততৃজ্ঞানিগণ যে উপায়ে মৃত্যুভয় পরাজয় করেন, ও থে 
জন্য উহাতে তাহাদিগের ক্লেশ বোধ হয় না, তাহা সবিশেষ 
ধর্ণিত হইল; এক্ষণে বর্ধতোভাবে তাহাদ্বিগের অন্থগামী 
হওয়া সকলেরই বর্ডব্য। অতএব ধিনি নিভীক ও প্রশাস্ত- 
হৃদয়ে মৃত্যুনহ সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছ! করেন, তিনি তত্বশাস্ত্রে 
একাস্ত বিশ্বস্ত হইয়। তদনুযায়ী কার্য্য করুন, পাপকন্মন পরি- 
ত্যাথথ করুন, এবং প্রাণপণে এ্রশিক নিয়ম পরিপালনে যত্ববান্‌ 
হউন । 
বৃত্ত প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখিয়। উনি; প্রস্তত হওয়! 


মৃত্যু ১৯১ 


কর্মব্য, ইহা বুদ্ধিমান্‌ মাত্রেই স্বীকার করেন। লোকে যাব- 
জীবন যতই প্রধান প্রধান কার্য করুন ও যতই প্রশংনা- 
সভাজন হউন, যদি তাহাকে আসন্ন কালে নিতাস্ত অবসন্ন ও 
তয়ে অভিহ্থীত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে সকলেই 
তাহাকে ভীরু, ক্ষীণছেতা ও অতত্বদশ্শী বিবেচনা করে। 
বস্ততঃও, অন্যান্য সময়ে লোকে যেমন প্রকৃত ভাব গোপন 
রাখিস! কাল্পনিক তত্বজ্জানিত। প্রকাশ করিতে পারে, মৃত্যু- 
কালে সেরূপ হয় না; তখন যাহার যে প্রকৃতি স্ব্বং গ্রকাশিত 
হয়। অতএব চরম সময়ে যাহাকে নিয় ও প্রশান্ত দেখ। 
বার, তাহাকেই প্রকৃত ধীর ও ধান্মিক বলিয়। বিবেচন1 হয়, ও 
তাহাকেই অনন্তস্থখের অধিকারী বোধ হয়। পা 
এমন অনেক লোক আছে তাহাদিগের জীবনে কিছুই 
আস্তা নাই। তাহারা জীবনকে এতদূর তৃণজ্ঞান করে যে, 
বত্সামান্য কারণেই অক্রানবদনে উহ! বিসর্জন করিতে 
প্রস্তুত হর। কিন্তু তাহারা, জীবনের যে কতদুর মর্যাদা, 
তাহা অবগত নহে । ধর্্ার্থ কাম মোক্ষ চত্ুর্ব্গই জীবনের 
আরত্ত। এবংবিধ অমুল্য জীবনরত্ব সামান্য কারণে বিসর্জন 
দেওয়া অত্যন্ত অবিবেকী ও গোমারের কম; সুতরাং তাহা- 
দিগকে ধীমান্‌ বা ধাম্মিক বলিয়া কখনই বিবেচন। হয় না । 
জীবন মৃত্যু ছুইই ঈশ্বরপ্রণীত। জীবনের প্রতি উত্ট স্েহ 
ব। ন্নেহের অত্যন্তাভাব, এবং মৃত্যু হইতে উতৎকট ভীতি ঝা 
তাহার প্রতি সম্পূর্ণ ওদার্য, উভয়ই নীতিবিরুদ্ধ। জীবনের 
উপর সখুচিত স্নেহ থাকা আবশ্যক, যত্পুর্বক উহার রক্ষ। করাও 
ভর্ভুব্যঃ তাঁহা*হইলে আমর! সুখসচ্ছন্দে থাকিয়া যখানিরমে 
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ংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারি এবং ধর্ম রক্ষা, দেশরক্ষা। 'ও 
মানরক্ষা্দি প্রধান প্রধান কার্যে, প্রয়োজন হইলে, জীবন 


উৎসর্গ করিতেও কাতর হই না। এইটাই প্রশিক নিয়মের. 
প্রকৃত মন্ত্র এবং এই নিয়মানুসাঁরে চলাই আমাদিগের অবশ্য 
কর্তব্য কর্ম্ম। 

আত্মমৃত্যুর বিষয়ে লোকের যেরূপ ভাব হইয়! থাকে, ও 
যেরূপ হওয়। উচিত, সবিস্তর বর্ণিত হইল। অপরের মৃত্যুতে 
লোকে সচরাচর কিগুকার ভাব গ্রহণ করিয়া থাকে, ও 
কিগ্রকারই বা] গ্রহণ করা উচিত, এক্ষণে বিধৃত হইতেছে । 

পৃথিবীতে মৃত্যু অতি পাধারণ ব্যাপার); ইহা সর্বদাই 
ঘটিয়! থাকে । এমন দিন প্রান্থই নাই থে দিনে আরা 
একটা না একটা মৃত দেহ শ্শানে নীত হইতে দেখিতে ন! 
পাইঃ এবং এমন দিনই নাই যে দিনে আমরা অনেকের 
মৃত্যু সংবাদ শুনিতে না পাই । মৃত্যু এরূপ সচরাচর ঘটাতে 
আমাদিগের এমনই অভ্যান হইয়া গি্কাছে যে, উহার দর্শনে 
অস্তঃকরণের তাদৃশ ভাবানস্তর হইতে পায় না । কিন্তু যদি 
মনুষ্য জন্মাবচ্ছিন্নে একটীমাত্র ব্যক্তিকে মরিতে দেখিতেন 
বা শুনিতেন, তাহ হইলে তাহার ভঙ্গের আর পরিপীম! 
থাকিত নাঃ তিনি একবারে জড়ীভূত হইরা| পড়িতেন, এবং 
পূর্ব্বব্ু জীবনযাত্র। নির্বাহ কর। তাহার পক্ষে ছুঃনাধ্য হইয়া 
উঠিত। কিন্তু জগদীশ্বর আমাদিগের প্ররুতির সহিত উহার 
_ অতি স্থন্দর সঙ্গতি করিয় রাখিয়াছেন। উহা1,এআমাদিগের 
যথানিয়মে সাংসারিক কার্ধ্য পির্বাহ করিবার বরং পরি. 
পোষকই হইয়। থাকে। 


সৃত্যু | ১৯৩ 


* মৃত্যু-ঘটনাটা অতি গুরুতর বিষয়। ইহাতে পৃথিবী- 
সম্পকীয় সমুদয় কার্যের এককালে অবসান হয়। অতএব 
তই সচরাচর হউক, মৃত্যুর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন দৃষ্টিপাত 
কর! বিধেয় নহে । এরই ঘটনাটা যখনই আমাদের নয়নগোচর 
হয়, ভখনই মনে মনে এর বিষয়ের কিঞিৎ আন্দোলন করা 
অবশ্য কর্তব্য; তাহ! হইলে বিশিষ্ট বিজ্ঞান-লাভের ও 
উপকারের অত্যন্ত সম্ভাবন1। 

ভিন্ন ভিন্ন লোকের মৃত্যুতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় ও 
বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের সঞ্চয় হইয়! থাকে । যখন কোন নিঃ- 
নম্পূর্ক লোকের মৃত দেহ শ্মশানে নীত হইতেছে দেখা যায়ঃ 
তখন মনে হয় (অন্ততঃ হওয়া উচিত) “মৃত্যুর পরাক্রম জসীম 9 
সৃত্যুর নিকট কাহারও নিস্তার নাই; ইনি ধর্ম অধর, গুণ 
দোষ ও অবস্থা লইয়া কিছুই বিচার করেন না) ইহার নিকট 
বরসের বিচার নাই, ধনের গৌরব নাই, বিদ্যারও সম্মান 
নাই। এই ব্যক্তি কিছু দিন পুর্বে আমাদিগের ন্যায় সাংসা- 
রিক কার্যে কতই ব্যস্ত ছিলেন; বান্ধবগণের সহিত কতই 
আমোদ করিয়াছেন; চন্দ্রিকালোক», মলয়সমীরণ ও মধুর 
সঙ্গীতাদি সখদস্তোগে কতই আহ্লাদিত হইয়াছেন) এবং 
তাবি সৌভাগ্যের নিমিত্ত কতই কল্পন। করিয়াছেন; এক্ষণে, 
তাহার সেই ব্যস্ততা, সেই আমোদ, সেই আহ্লাদ ও সেই 
সমন্ত কল্পনা একপদে বিলম্ব প্রাপ্ত হইল। ইনি কিছুদিন 
পুর্বে যে দেহ স্থসজ্জিত করিয়। মিত্রজন”সভ1 সমুজ্জল করি- 
তেন, গেই দেহ কিক়্ৎক্ষণ পরে ভন্মপাৎ হইবে, আর চিহ্ৃও 
থাকিবে না? আবার: কিয়দ্দিন পরে ইনি যে, ধরাঁধামে আসিম়া- 
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ছিলেন, তাহার আর অন্ুম্বরণও হইবে ন1।” এ মৃতদেহ 
দর্শনে লোকের মনে মনে যখন এইরূপ ভাবের আন্দোলন হয়, 
তখন তাহার আপনার দেহটা ক্ষণভঙ্গুর, ইহার অহঙ্কার কর!. 
বৃথা, এবংবিধ ভাব আপনাহইতেই আসিয়া উদিত হয়; 
হুতরাং ক্ষেমস্করী পারলৌকিকী চিন্তাও স্বতই উপস্থিত হইয়। 
থাকে। 
যখন আমরা কোন সাধু দরিদ্রজনের মৃতদেহ নীত হইতে 
দেখিতে পাই, কিঞ্চিৎ অবধানপর হইলে স্বভাবতই মনে হয়, 
“এই ব্যক্তি যাবজ্জীবন যে সমন্ত দারিদ্র্-ছুঃখ ভোগ করির! 
আদিতেছিল তৎ্সমুদ্ায়ের শেষ হইল । আর ইহাকে ধনী- 
দিঞ্ষেদক্দ্রারস্থ হইতে হইবে ন|, আর ইহাকে প্রভুর সগর্ধ কথা 
শুনিতে হইবে ন।, প্রতিদিন নিদ্রাভঙ্গে আর ইহাকে স্ত্রীপুক্র- 
গণের অন্নাচ্ছাদনের চিস্তা করিতে হইবে না, এবং যৎকিঞ্চিৎ 
বেতনে কঠোর পরিশ্রম করিয়া কষ্টে জীবনক্ষয় করিতেও 
হইবে ন। ইহার বিষ্বোগে পরিবারগণ এখন নিরাশ্রয় হুইয়। 
রোদন করিতেছে । লোকে এই সাধু দরিদ্রকে জীবনাবস্থার 
যতই ন্যকৃরকৃত ও অবনানিত করিয়। থাকুক, এক্ষণে ইহার 
সেই লোকাবমানিত আত্মা অনন্ত সুথধামে নীত হুই- 
য়াছে। এখানে যাহার! অতুল প্রশ্বর্ধ্য ভোগ করিয়! লীল! 
বরণ করিয়৷ গিয়াছেন তাহাদের সহিত এখন আর ইহার 
কোন ভেদ নাই ১* মনে মনে এবংবিধ ভাবের আন্দোলন 
করিলে, কোন্‌ ব্যক্তির অস্তঃকরণ দ্রবীভূত্ব, ও বুথ! আত্মো- 
ভিমান বিদুরিত না হয়?। 
যদি ঘটনাক্রমে কাহারও ভবনে গিয়া দেখা থাক, নবে।- 
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সিন্ন নান কুন্ুমকলিকার ন্যায় একটা শিশু, অথবা পরিপাকো- 
ন্মথ বিলুন স্ুধাঁফলের ন্যায় এক তরুণবর মৃত্যু-শয্যায় 
পতিত রহিয়াছে, বান্ধবগণ অশ্রপূর্ণনয়নে ইতস্ততঃ স্তব্ধ হইয়া 
রহিয়াছেন ; হীনবেশ। স্মলিত-কবরী ছুঃখিনী জননী “হা বস” 

বলিত্ কথন ধুলায় পড়িরা, কখন মৃত সন্তানকে ব্ষে করিয়1, 
উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিতেছেন; হতভাগ্য পিতা! বাহুবেষ্ি ত 
জানুদ্ধয়ে মস্তক অবনত করিয়া নিঃশবে অশ্রু পূর্ণ-মুত্রিত-নেত্রে 
পুল্রের বাল্যলীল! অবধি জীবনবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া 'অসন্থ 
শোক সন্তাপ অনুভব করিতেছেন, অনিবার অশ্রধারা গণ্ড- 

স্থল প্রাবিত করিতেছে । ঘখন ঈদৃশ হৃদয়বিদারক ঘটন! 
পরিদৃষ্ট হয়, তখন কোন্‌ ব্যক্তির অন্তঃকরণ গলিয়! ক বায়, 
এবং কোন্‌ ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধির উদ্দীপন না হয়? 

যখন আমর! কোন প্রবীণতম বৃদ্ধের অন্তযেষটিক্রিয়া অব- 

লোকন করি, আমাদের মনে হয়, “এই ব্যক্তির কত বছ- 
দর্শিত। ও কতই প্রাবীণ্য হইয়াছিল, এবং সংসারে ইনি 
কত আমোদ আহ্লাদ করিপ়াছেন, কত সুখতোগ করিয়াছেন, 
কতই বা বিপদে পড়িগ্নাছেন, কতই বা ছুঃখভোগ করিয়া- 
ছেন। ইনি কত দরিদ্র বাক্তিকে ধনী হইতে, কত ধনীকে 
দরিদ্র হইয়। যাইতে, কত নীচকে বাড়িতে, ও কত বড় 
লোককে পড়িতে, এবং সামাজিক রীতিনীতির কতই পরিবর্ত 
হইতে, দেখিক্সাছেন। এখন ইনি: মহানিপ্রায় অভিভূত হই- 
শেন। পৃথিবীতে অতঃপর যাহার! আসিবে, তাহারা ইহার 
বিষয় "কিছুই জানিতে পারিবে না। কিন্ত তাহাদিগকে ও 
কিছুকাল পরে ইহ অন্গমন*করিতে হইবে ।” যখন মনে 
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মধ্যে ঈদূশ ভাবের আন্দোলন হয়, তখন সংসার অনিত্য ও 
পরিবৃত্িপ্রবণ বলিয়া কোন্‌ ব্যক্তির দেদীপ্যমান প্রতীতি 
না হয়। 
উদাসীন নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির মৃত্যুতে যেরূপ ভাবোদর 
হয়, ও তাহাতে যেরূপ ভাব পরিগ্রহ করিতে পার! যায়, 
আত্মীয় প্রিয়জনের বেলায় সেরূপ হয় না। আমরা উদাপীন 
ব্যক্তির মৃত্যুতে সম্পূর্ণ নিরপেক্গ হইয়া তৎসমকালেই সাংনা- 
রিক কার্যকলাপ যথাবৎ পরিচালিত করিতে পারি, কিন্তু 
আত্মীয়জনের মৃত্যুকালে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ি। 
যাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রণয়বল্লী বন্ধমূল! হয়, যাহার লাভাঁ- 
লাভে ও সুখ-ছুঃখে স্বয়ং স্ুখ-ছুঃখ অনুভব করিতে হয়, 
তাহার বিয়োগে লোকে স্বভাবতই ব্যথিত হইয়া থাকে। 
মনে কর, যে স্ত্রীপুরুষ পরস্পর অত্যন্ত অনুরাগী, কি সৌভাগ্য 
কি হূর্ভাগ্য সর্বাবস্থাতেই একসঙ্গে সুখ-ছুঃখ অন্থৃতব করি- 
য়াছে এবং সম্মিলনাবধি পবিত্র প্রেমস্ুধাস্বাদনে পরমস্থুবে 
কালাতিপাত করিয়া আসিতেছে, যাহাদিগের মধ্যে প্রণয়- 
গ্রন্থি চিরসংসর্গে হুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছে, ক্ষণমাত্র বিরহও 
ঘাহাদিগের পক্ষে পরম সম্তাপকর, তাহাদিগের একতরের 
প্রাণবিয়োগে অপরের শোকানল অবশ্যই সমধিক ঠনমেধিত 
হইবে সন্দেহ কি ? এইরূপ, যে বালক, পিতা-যাতাঁর আননা- 
স্বরূপ, যাহার জন্মমাত্র তাহাদিগের আনন্দ-সসুদ্র উচ্ছলিত 
হইয়াছে, যাহার শিশুকালীন অঙ্গবিক্ষেপ, গমকারণ হাপ্য- 
রোদন, অনন্বদ্ধ দৃষ্টি পাত তাহাদিগকে আহ্লাদিত কণিয়াছে, 
| যাহার অর্দস্কুট বচন ও শ্থলিত পদন্যাসে ীহীদ্দিগের শ্রবণ 
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প্রন চরিতার্থ করিয়াছে, যাহাকে বন্ধমান দেখিয়া! তাহা 
দিগের আশালতা দিন দিন শাখ। গ্রশাখা মেলিয়াছে ; 
ধদ্ধকালের অবলম্বন জীবননব্বন্ধ দেই সন্তানের অকাল 
নিধনে ত্রাহাদিগকে সুতরাং অধীর করিনা ফেলে । বখন 
প্রিনতন পুজের সেই জ্ন্বর দেহ মৃত্যুশঘ্যায় পতিত, বিবর্ণ 
ও নিশ্ে্ দেখ! যায়, যখন সেই জ্ধামন বদন তিনিরাচ্ছন্ন 
লক্ষিত হর, যখন চীৎকার করিষাও সংজ্ঞার আর উপলঞ্জি 
হপ্প না, তখন শোক সন্তাপ স্তই প্রজ্মপি হও ছুনিবার ভয় 
গে। পুর্ষে তাহার যে কাধ্য যত আনন্দ বিতরণ করিয়া- 
চিল এক্ষণে তাহা স্মতিপথে আসিয়া শতগুণ আধি বিস্তার 
করিতে থাকে । এই ঘোর সঙ্কট সমন, লোক যন্তউজ্ঞান- 
বান হউন, অন্তরাজ্সাকে সম্পণ শান্ত ও অবিচলিত বাখা 
নিতান্ত হঃনাধ্য সন্দেহ নাই । কিন্ত তংকালে একান্ত আভ. 
*ভত না হইয়া যত ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারা যার ততই 
ভাল, ও তাহার চেষ্টা কর! নকলেরই কর্তব্য | 

যাহার প্রতি যত ভালবানা থাকে, তাহার বিয়োগে তত 
শোক হয়, ইহ1 প্ররূতির অলজ্ব্য নিয়ম । কোন কোন 
পিত এই নিয়মের অতিক্রম করিতে উপদেশ দিনা তাহার 
নিমিত্ত নানা উপায় কল্পনা করিবরাছেন; কিন্তু দে সকল 
শিান্ত ত্রান্তিবিজূত্তিত সন্দেহ নাই। যুষে বাক্তি এছ 
স্বাভাবিক শোকবেগ বম্পূর্ণ নিবারণ করিতে চেষ্টা পান, 
ও এই ভয়ঙ্কর মময়ে একবারে গদানীন্য অবলম্বন করেন, 
তাহাপ্দিগের নেই চেষ্ট। বিপরীতফলপ্রস্থই হইয়া থাকে, এবং 
নেই .খুদাসীন্য টিন তীষ্র্দিগিকে পশ্চাৎ অনেক কর 
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সহও করিতে হয়। অতএব শোক স্বভাবতঃ যেমন প্রবলী- 
ভত হয় অমনি তাহাকে বহিঃপ্রবাহিত হইতে দেওয়া বৃদ্ধি- 
মানের অবশ্য কর্তব্য) তন্দ্রা শোক-বিক্লুত অন্তৎকরণ 
ত্বরায় প্ররুতিস্থ হইবার অত্যন্ত সম্তাবন! । কিন্তু ইহা বলিয়! 
অন্তরাত্সাকে শোকে অভিভত ও একবারে অধীর ভইতে 
দেওয়াও মু তাঁর কর্ম । আনন্দ ও শোক উভয়েরই নিদিষ্ট 
সীমা আছে। যেমন কোন একটা শুভঘটন! হইলে একবারে 
আনন্দে মাতিয়া উঠ! উচিত নয়,ও ভালও দেখায় না, শোকের 
বেলাঁও দেইরূপ। শোককে উদ্বেল হইতে দেওয়া ও 
উহাতে একবারে অন্ভিভূত হইরা' পড়া নিতা্ত স্ত্রীজনলণূ- 
চেতা"গশ্কাপুরুষের কন্ম। তথাবিধ সময়ে ধীমান্‌ পুরুষ 
তত্বজ্ঞানের আশ্রম্ন লইয়া অন্তরাত্মাকে শান্ত রাখিতে চে 
করেন। ধর্মশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে, “মামরা জগতে 
যে কিছু প্রিয় ধন লব্ধ হই, সকলই জগদীশ্বর-প্রসাদাৎ, এবং 
যে কিছু ধনে বঞ্চিত হই, তাহা তাহারই ইচ্ছার ।” তিনি 
একটা স্ুুখসামগ্রীর পরিবর্তে অন্যবিধ অনেক স্ুখসামগ্রী 
বিতরণ করিতে পারেন। আর, শাক্সে ইহাও স্থির সিদ্ধা- 
স্তিত আছে যে, আমরা এথানে যে প্রির়জনে বঞ্চিত হইলাম, 
পরলোকে তাহার সহিত পুনর্বার সম্মিলন হইবে।. তিনি 
যদ্দিও এখানে নাই কিন্তু জীবিত আছেন? মৃত্যু তাহাকে 
সেই দ্বিব্যধামে লইয়া গিয়াছে; কাল পূর্ণ হইলে আমরাও 
সেই অনন্ত স্ুখধামে গিয়া তাহার সহচর .হইব। উক্ত 
শাস্ত্রের ইহাই মর্খা। এক্ষণে, হারা যথার্থ ঈশ্বরপরারণ ; 
ধবাহাদের ততব-শাস্তরে সম্পূর্ণ বিশ্বা, ও অথ, তাহারা শ্রিক- 
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সলবিয়োগ-লময়ে মনোমধ্যে এবংবিধ ভাবের আন্দোলন 
করিয়া অন্তরাত্মার অনেক স্বাস্থ্য লাভ করিয়। থাকেন। 

কিন্ত ঈদৃশ শোকাবহ প্রিয়-বিয়োগ হইতেও বিশিষ্ট 
জ্রান-লাভের সন্ভাবন! আছে। এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়, 
হার! ধন-যৌবন-মদে মত্ত হইয়। ঈশ্বরে চির বিরাগ করিয়া 
মাদিয়াছেন, যাহাদিগের নিকট ঈশ্বরভক্তির কখন কোন 
লঞ্ষণ লক্ষিত হয় নাই, তাহারাও, ছুই একটা প্রিরজন- 
মতাঘটনার পর একবারে ভাবান্তর প্রাপ্ত হুইয়াছেন। 
প্রাণত্ুন্য সামগ্রীর অত্যরে তাহার নিতান্ত নিরবলম্ব হইয়!] 
তত্রক্গানোদ্রেকে পরিশেষে দেই জগদেকশরণ্য .টরমেশরকে 
অবলম্বন করিয়। অন্তরাত্মার শান্তি লাভ করিয়াছেন ৮৮ * 

'আর, প্রিয়বিয়োগ-চিন্তা হইতে আমাদিগের অন্যবিধ 
বিজ্ঞানেরও লাভ হইয়া থাকে । যখন বিধুক্ত বান্ধবজনের 
এণগণ স্মরণ হর, তিনি আমাদিগের সহিত মেরূপ সদ্বাবহার 
করিরাছেন, আমরা ভ্রমপ্রমাদবশত£ যে কিছু অনাধু ব্যবহার 
করিয়াছি নমুদার মনে পড়ে, ও বথন তন্নিবন্ধন শোক-তাপ 
দ্বিগুণিত হইয়া উঠে, তখন তীহার সেই সমস্ত গুণের 
অনুকরণে কৃতসঙ্কল্প হওয়া, জীবিত বান্ধবগণের প্রতি সম- 
ধিক শ্েেহবান ও ক্ষমাবান্‌ হওয়া, এবং সদা অপ্রথত্ত ও 
অবহিতরূপে তাহার্দিগের সহিত সাধু ব্যবহার করা, আমা- 
দিগের অবশ্য কর্তব্য কন্মন বলিয়া প্রতীতি হয়। 

এইরূপ শক্রজনের মৃত্যু হইতেও গ্রচুর জ্ঞান লাভ হইতে 
পারে৭ -কোন কোন ব্যক্তি, শত্রর মৃত্যু হইলে আপনাকে 
নিয়াপদু ক্লিল্টনায় “আনন্দ কারয়। থাকেন) কিন্ত তাদৃশ 
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লোক অতি বিরল, ও তাহা! করা অতি মুঢের কর্ম; ধীমান্‌ 
সাধু ব্যক্তি কথনই সেরূপ করেন নাঁ। তিনি ইহাই মনে 
করেন, “এই ব্যক্তি, যে বিষয়ের নিমিত্ত যাবজ্জীবন বিবাদ 
করিয়াছেন, বাহার নিমিন্ত অনেক কষ্ট পাইগ্জাছেন, ও 
অনেক দুম করিরাছ্েন, সেই বিষয় কোথায় রহিল! উহ! 
এখন ইহার নিকট অতি অকিঞ্চিংকর। চরমে আমার 
পক্ষেও এইরূপ হইবে । আমি এই বাক্তিকে কষ দির 
চির বনে চির পরিশ্রমে ঘে বস্ত হস্তগত করিম্বাছিঃ ও এক্ষণে 
যাহা নিক্কণ্টক হইণ মনে করিতেছি, তাহা আমাকে এই- 
রূপেই পরিত্যাগ করিয়। যাইতে হইবে। 

এনে কর, যদি আমর! কোন শক্রর আনদন্নকাল উপপ্তিত 
শুনিয়া স্তাহার নিকট যাই, ও তাহাকে অসম্থ মৃত্যুযাতন। 
অনুভব করিতে দেখি, এবং তিনি বদি আমাদিগের দশে 
আপনার পুর্ব চরিত মনে করিস! যোহা প্রারই হইরা থাকে 
অত্যন্ত অনুতপ্ত হন, ও ভাবভঙ্গী দ্বারা ক্ষমা প্রার্থন! করি; 
তেছেন বোধ হয়, তাহা হইলে কোন্‌ নিষ্ঠুর ব্যক্তির অন্তঃ- 
রণে দররার সঞ্চার না হঘ্ন? কোন্‌ নাচাশয় পুরুষ তাহার 
প্রতি তখন পর্যন্তও সবৈর দৃষ্টিপাত করে? সামান্য বিষ, 
ঘের নিমিত্ত, আহ]! আমি ইহাকে কেন বৃথা কষ্ট দিরাছি, 
বলিয়া কোন্‌ সাধু ব্যক্তির অন্তঃকরণে নির্বেদ উপস্থিত না 
হয় ? এবং কোন্‌ ব্যক্তি, “কিছু দ্রিন পরে আমাকেও এই- 
রূপ ঘন্ত্রণা পাইতে, €ও ইহার অনুচর হইত্বে হইবে?” বলিয়া 
ত্রাসান্বিত না হন। »তাদুশ) ক্ষণে লোকের অস্তঃকরণে 
ঘআত্ম-পরিণাম-বিষয্লিণী চিকা- তই কত হস. ক্র 
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গতি এতদিন যত দোষারোপ, এবং আপনার যত নিদ্দো 
ধিত। ঘোষণ করিয়াছিলেন, অধিকাংশই বিতথ প্রতীয়মান 
হয়। অ্রগদীশ্বরের নিকট আত্মছুক্ষম্ট্রর অবশ্যই দণ্ডভোগ 
করিতে হইবে বলিয়া অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হয়। এবং 
সামান্য ধনের নিমিত্ত কেন বৃথা শত্ততা করিয়া পরম ধন্ম- 
বন্ে ভ্রলাগ্রলি দিয়াছি, ইত্যাকার বহুত্তর অন্থুতাপ হইতে 
থাকে । অতএব কি উদাসীন, কি বান্ধব, কি শক্ত, বব্ব- 
বিধ লোকের মৃত্যু-সন্দর্শনেই বিশেষ জ্ঞান লাভের ও ধর্ম- 
বুদ্ধির সমধিক উদ্দীপনই হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে | 

বস্ততঃ, তত্বজ্ঞানী সাধুগণ কাহারও সহিত শত্রুতা করেন 
না, এবং তন্নিবন্ধন তাহাদিগকে পাপকাধ্যও করিতে হয় 
না। সুতরাং তথাবিধ দণ্ডভয় ও অন্ুুতাপের বিষয় তাহা 
দিগের কিছুই থাকে না। সকলেই তাহাদিগের মিত্র ও সক- 
লেই তাহাদিগের আত্মীয় । তাহাদিগের মনে মনে এই 
স্থিরসিদ্ধান্ত থাকে, “আমরা সকলেই সংসার-পথের এক 
যাত্রী, সকলেই সেই বনাতন ধামের দ্বারস্বর্ূপ মৃত্যুর অভি- 
মুখে বাত্র! করিতেছি; পথিমধ্যে, কোন ব্যক্তি দুর্বাহভারা- 
ক্রান্ত হইলে সাধ্যান্নসারে তাহার দাহায্য কর! সহচরের 
অবশ্য কর্তব্য।” প্রক্কত সাধুদিগের মনের ভাব এইরূপই 
হইয়া! থাকে। 

এক্ষণে উভগ়প্রকার মৃত্যুর বিষয় সবিস্তর বর্ণিত হইল, 
এবং পরম করুপানিধান জগদীশ দি যে আমাদিগের 
ছিতার্থই নিষস্ত্রিত করিয়াছেন, অুছাও যুক্তি ও তত্বশান্ 
প্রমাণ প্রযর্শবাস্থার নাত স্পষটগর্পে ঈ্ক্কিত ছুইল। এখন, 
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মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর ও অখিলম্থখাস্তকর বলিয়া বিদ্বেষ করিব+ঃ 
ব1 অকিঞ্চন বিবেচনায় উহার প্রতি সম্পূর্ণ ওদান্য প্রদ 
শনের আর কিছুই রহিল না। 

মৃত্যু-বিষয়িণী চিন্তায় তাদৃশ স্থখ নাই, প্রত্যুত ক্রেশ 
আছে সত্য, কিন্তু উপকার বিস্তর। যেমন জলদ্বকালারন্তে 
বহল বজ্রপাত ও বঝঞ্ধাবাত অন্/বিধ নানা হানিকর ও ভয়- 
হ্কর হইলেও বিষময় বাম্পদূষিত সমীরণের বিশুদ্ধি বিধ্যন 
করিয়া মারী নিবারণ করে? মৃত্যু-বিষরিণী চিস্তাও দেই- 
বূপ। ট্উহা আপাত-কর্লেশকর ও ভীষণ হইলেও আন্তরিক 


বিশুদ্ধি হ্মাধান দ্বারা মন্গষ্যকে প্রকৃত স্থখসস্তোগে অধি- ৫ 
কারী কবে। কামাদিরিপুজনিত ঘোরবিকারে মনীষিগণ 


মৃত্যু-পরিচিস্তাকেই অদ্বিতীয্প রসায়ন বলিয়া নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। মানপিক রোগের যতপ্রকার উপদ্রব আছে, উক্ত- 
বিধ চিন্তাই তত্তাবতের অব্যর্থ মুষ্টিযোগ। উহ অস্তরাত্মাকে 
রুপ্রদশ! হইতে ত্বরায় সুস্থ ও প্রক্ৃতিস্থ করে। ফলতঃ মৃত্া- 
চিন্তাকে সাংদারিক স্থুখের তাদৃশ হানিকর মনে করিও না। 
মৃত্যুচিন্তা কিছু সদাতন নহে; কোন বিশেষ উদ্বোধক সাম- 
গ্রীর সমবধান হইলেই আমাদিগের অন্তঃকরণে উহার উদয় 


হইয়া! থাকে । তথাবিধ সামগ্রীর সঙ্ঘটনও সর্বদা হর না। 


আর প্র চিন্তাও মনোমধ্যে বড় অধিকক্ষণ অবস্থান করিতে 
পায় না; সাংনারিক কার্ধ্যবান্ততায় উহা ত্বরায় অপনীত 
হয়। কিন্তু যতই(অল্ক্ষণ থাকুক যথাঁতখ পরিচিস্তিত 
হইলে, অনেক উপকার*করিরা যায় "সন্দেহ লাই। "অতএব 
ধর্শান্ত্রে। উহাকে যে ভীর্ধে দেখিভেসপন্ভহাগত যেপ্রকার 


শত 
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গচুধ্যান করিতে, ও উহা হইতে যেরূপে বিজ্ঞান সঞ্চয় 
-রিতে উপদেশ আছে, তোমরা উহাকে সেই ভাঁৰে দেখ, 
হার দেইপ্রকার অনুধ্যান কর, ও উহ্‌! হইতে সেইরূপে 
প্রান সঞ্চর করিতে সযত্ব হও; এবং সকল বিষয়েই ঈশ্বরে 
নিভর করিরা চল; তাহা হইলে অনারাসে স্থখে এহিক 
কণ্তব্য কাধ্য সমুদার় সমাহিত করিয়া চরমে পরমোত্সাহ- 
পুণ হৃদয়ে ধরা-ধাম পরিত্যাগ করিতে পারিবে, এবং জগদেক- 
বাঞ্চনীয় পূর্ণানন্দ-মন্দিরে উত্তীর্ণ হইয়া অনন্তকাল নিম্ধল 
নিরবচ্ছিন্ন স্থথ সন্তোগে স্বাআ্মার চরিতার্থতা লাভ কবি-ব। 


৬টি 


গা 64 ৮ ৩ 
ূ ০ দি রি, 


সম্পূর্ণ । 


